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মানব সত্যতাৰ কথা 


৮ (মধ্যযুগ ) 
[ সপ্তম শ্ৰেণী পা্য ] 
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অধ্যাপক, বর্ধমান বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয়, ইতিহাস বিভাগ 


সোমা বুক এজেন্সী 
৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতী-৭*০ ০০৯ 


প্রকাশক £ 
সোমা বুক এজেন্দীর পক্ষে 
অমরেন্দ্র চক্রবর্তী 

৪২/১ বেনিয়াটোলা লেন, 
কলিকাতা-৭০০ ০০৯ 


প্রচ্ছদ শিল্পী _-আ্রীকনক মুখোপাধ্যায় 


SUM RT. WOSL YSTATA 
Date 1১৩) সু ৭ 
ছি. Wo.. ১6 90. 1 1) 
প্রথম প্রকাশ--১৯৭৯ বু 1৯ 
দ্বিতীয় পকাশ--১৯৮০ V 7 এ 
তৃতীয় প্রকাশ_ ১৯৮২ 
চতুর্থ প্রকাশ_-১৯৮৩ 
পঞ্চম প্রকাশ--১৯৮৪ 
যন্ঠ প্রকাশ-_ডিসেম্বর, ১৯৮৪ 


মূল্য_এগার টাকা মাত্র । 


মুদ্রাকর $ 
শীশ্তামলকুমার গরাই 
রামকৃষ্ণ সারদা প্রেস 
১২, বিনোদ সাহা লেন 


কলিকাতী-৭০০ ০০৬ 


বিষয় পৃষ্ঠা 


১। বিশ্ব ইতিহাসে মধ্যযুগ ৫১০ 
২। পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সুচনা ১১-২২ 
৩। ইউরোপে অন্ধকারময় যুগ_ ২৩২৬ 
সত্যিই কি অন্ধকারময় ? 
৪। .বাঁইজাণ্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ২৭৩৭ 
₹। ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৩৮-৪৮ 
-৬। মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ ৪৯--৬১ 
(৮০*-১২০০ খ্ৰীস্টাব্দ ) 
শার্লেমেন ৫০__৫২' 
i মঠের জীবন ৫২-৫৬ 
পোপ ও সম্রাটের বিরোধ ৫৬-৫৭ 
বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় ৫৭-৫৯ 
৭। মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্তর শি 
সামস্ততন্ত ৬২-৭০ 
ম্যানর প্রথা YES 
৮। ক্রুসেড বা! ধর্মযুদ্ধ! দা 
৯। মধ্যযুগের শহর 5 
১০। মধ্যযুগের দুর প্রাচ্য_চীন ও জাপান খোকন 
চীন ৯৫--১০৫ 
জাপান ১০৫-১১০ 
১১ | মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১১২--১২৮ 
গুপ্তযুগের পরে ভারত 55২১১৭ 
J হ্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগ ১১৮১২১ 
/1 বাংলা ১২১--১২৪ 
দক্ষিণ ভারত ১ 
| ১২৭ বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক মা 
১৩। দিল্লীর জুলতানদের শাসনকাল মা 
১৪৪--১৪৭ 


১৪। মধ্যযুগের অবসান 
প্রশ্নাবলী তা 


০ ৯১ এর 


খ্ৰীস্টাব্দৰ ৩৩০ 


৪৯৫ 
৫২৭-৫৬৫ 


মধ্যযুগের ঘটনাপঞ্জী 
প্রাচীন গ্রীক শহর বাইজাটিয়ামে রোম সম্রাট কন্স্ট্যান্টাইন 
কতৃক কন্স্ট্যান্টিনোপল শহরের প্রতিষ্ঠা__বিশাল রোম 
সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানীর মর্ধাদালাভ। 
পূর্ব এবং পশ্চিম__এই ছুইভাগে রোম সাম্রাজ্য বিভক্ত ৷ 
ভিসিগথ নেতা এযালারিক কর্তৃক রোম দখল । 
এ্যালারিকের মৃত্যু । 
জেইসারিকের নেতৃত্বে ভ্যাগ্ডালগণ কর্তৃক আফ্রিকা 
আক্রমণ । হ 
হন-নেতা। এ্যাটিলার গল অক্রমণ-_শালনস বা ট্রয়েসের 
যুদ্ধ । 
পোপ প্রথম লিও এ্যাটিলাকে ইটালী ত্যাগ করতে প্রভাবিত 
করেন। 
এ্যাটিলার মৃত্যু ৷ 
ভারতবর্ষে গুপ্তবশীয় রাজা স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু । 
জার্মান আক্রমণে রোমের পতন-__পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের 
পতন। 
হুন-নেতা তোরমান কর্তৃক পাঞ্জাব দখল । 
সম্রাট জাঙ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল। 


৫৩৩ 


৫৭০ 
৬০৬ 
৬১৮-৯১৭ 


৬২২ 


৬৩০-৬৩৪ 
৬৩২ 
৬৩৭ 
৬৪৫ 

৬৬১-৭৫০ 


৭৫০ 


মানৰ সভ্যতার কথ! 


সাধু বেনিডিক্ট ক্যাসিনো গ্রামে মঠ তৈরি করেন- রচন? 
করেন বেনিডিক্টের নিয়ম । 
তোরমানের পুত্র মিহিরকুল গুপ্তরাজ বালাদিত্য এবং 
মান্দাসোরের রাজা যশোধর্মনের হাতে পরাজিত । 
ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহন্মদের জন্ম । 
হর্ষবর্ধনের সিংহাসনারোহণ | 
চীনে তাও রাজবংশ-_তাওযুগ চীনের ব্বর্ণযুগ__এই বংশের 
সম্রাট তাই সুঙের আমলে হিউয়েন সাও ভারত অভিমুখে 
যাত্রা করেন। 
হিজিরা (হজরত মহম্মদ মক্কী থেকে মদিন| গেলেন )= 
মুসলমান বর্ষপঞ্জীর গণনা শুরু । 
ভারতবর্ষে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের আগমন । 
হজরত মহম্মদের মহাপ্রয়াণ । 
বাংলার স্বাধীন রাজ। শশান্ছের মৃত্যু । 
জাপানে তাইকোয়া সংস্কার গৃহীত । 
উন্মায়। খলিফা বংশ । 
নারা নামক স্থানে জাপানের রাজধানী স্থাপিত। 
আরবগণ কর্তৃক সিন্ধুবিজয় 
ফ্রাঙ্কবীর চার্লস মাটেলের হাতে আরবদের পরাজয়_- 
পশ্চিম ইউরোপ আরব আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। 
গোপাল কর্তৃক পাল রাজবংশের প্রতিষ্ঠা। 
আববাসীয় খলিফা বংশ এই বংশের সর্বশেষ্ঠ সম্রাট 
হারুণ-অল-রসিদ | 
তৃতীয় লিও পোপ-পদে অভিষিক্ত। 
পোপ তৃতীয় লিও কর্তৃক ফ্রাক্ষবীর শালামেন পশ্চিম রোম 
সাম্রাজ্যের সম্রাটরূপে অভিযিক্ত। 
শার্লামেনের মৃত্যু । 
বা্গাপ্ডি শহরে নর মঠ স্থাপিত এযাকুইটেনের ডিউক 
দ্বিতীয় উইলিয়ম এই মঠ প্রতিষ্ঠা করেন । 


৯৬০-১২৮০ 
৯৮৫-১০ ১৮ 
১০১৮-১০৪৪ 

১০৭৩ 
১০৭৫-১০৭৬ 


১০৮৭ 


১০৯৬ 
১০৯৭ 


১১২২ 
১১৪৭ 
১১৫৮ 


মধ্যযুগের ঘটনাপঞ্জী 


চীনে সুঙ রাজবংশের রাজত্বকাল। 

দক্ষিণ ভারতে চোলরাজা রাজরাজের শাসনকাল । 

প্রথম রাজেন্দ্রচোলের রাজত্বকাল। 

সপ্তম শ্রেগরী পোপ হলেন। 

পোপ সপ্তম গ্রেগরী ও সম্রাট চতুর্থ হেনরীর মধ্যে দন্দ 
__ইনভেস্টিচার বিরোধ । 

দ্বিতীয় আরবান পোপ হলেন_-তিনি ছিলেন ক্রুসেড বা 
ধর্মযুদ্ধের উদ্যোক্তা । 

প্রথম ক্রুসেড । 

বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রখ্যাত পণ্ডিত ইরনেরিয়াস 
রোমান আইন পাঠের পুনঃপ্রবর্তন করেন । 

ওয়ার্থমের মীমাংসা । 
দ্বিতীয় ক্রুসেড । 
ফ্রেডারিক বারবারোসা৷ কতৃক 
বিশেষ অনুমোদন | 
তৃতীয় ক্রুসেড । 

ইংলণ্ডে প্রথম রিচার্ভের শাসনকাল । 

জাপানের সম্রাট কর্তৃক আরিতমোকে ‘শোগান' উপাধি- 
দান__জাপানে শোগান যুগের নুচনা। 

তরাইনের যুদ্ধ মহন্মদ ঘুরীর হাতে চৌহানরাজ পৃর্থীরাজের 
পরাজয় । 

ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাস প্যারিস বিশ্ববিষ্ভালয়কে 


কর্তৃক বোলোন। বিশ্ববিদ্যালয়ের 


বিশেষ স্বীকৃতি দিলেন । 
চতুর্থ ক্রুসেড । 
ধর্মযোদ্ধাগণ কর্তৃক কন্স্ট্যাজিনোপল আক্রান্ত ৷ 


ভারতবর্ষে বর শাসনের সূত্রপাত । 
কুবলাই খা ‘গ্ৰেট খান’ উপাধি নিলেন। 
ইটালীর পর্যটক মার্কোপোলোর ভ্রমণ আরম্ভ । 


১২৯২ 
১২৯০-১৩২* 
১৩২০-১৪১৩ 

১৪৫৩ 


১৪৮৬ 


১৪৯২ 


১৪৯৮ 


১৫২৬ 


১৬০৯ 


১৬৪২ 
১৬৪৯ 


মানব সভ্যতার কথা 


সুঙরাজাকে পরাজিত করে কুবলাই খাঁ চীনের একচ্ছত্র 
অধিপতি__তার অধীনে ইউয়ান রাজবংশের সুচন!। 
কুবলাই খাঁর বাজসভায় মার্কোপোলে৷ হাজির 
(মার্কোপোলোর ভ্রমণকথা থেকে দূর-প্রাচ্য সম্পর্কে বু 
তথ্য জানা বায় । )। 

কুবলাই খাঁর মৃত্যু । 

ভারতে খলজী বংশ__আলাউদ্দিন খলজী (১২৯৬-১৩১৬) ৷ 
তুঘলক বংশ_-মহম্মদ বিন তুঘলক ( ১৩২৫-১৩৫১ )। 

তুকাঁ আক্রমণে কন্স্টযাটিনোপলের পতন-_ইউরোপে মধ্য- 
যুগের শেষ সময়রেখা বলে স্বীকৃত। 

বার্থালামিউ ডিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণাংশ ঘুরে গেলেন 
জলপথে । 

কলম্বাস আমেরিকার উপস্থিত হলেন। 

ভাস্কো ডা গামার ভারতে আগমন । 

পানিপথের প্রথম যুদ্ব_ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের 
প্রতিষ্ঠা । 

স্পেনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডস জয়ী__ইউরোপে 
স্বাধীনতার পথপ্রদর্শক । 

ইংলণ্ডে বিপ্লবের সুচনা । 

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের প্রাণদণ্ড। 


টা | বিশ্ব ইতিহাসে মধ্যযুগ 


কয়েক লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাব হয়। তারপর 
কতশত বছর সংগ্রাম করে আর অজানাকে জানবার আকাজ্জা নিয়ে সে 
আজকের দিনে পৌছেছে। সামনে তার কল্লনাময় অসীম ভবিষ্যৎ। পেছনে 
ফেলে এসেছে কত ঘটনাবহুল অনন্ত অতীত। তার চলার গতি সামনের 
দিকে। মানুষের এই সামনের দিকে চলার ধারা অবিরাম চলছে__এর 
শেষ নেই। : মানব ইতিহাসের ধারা এক এবং অখণ্ড । তবুও আমরা এই 
ধারাকে বিশেষভাবে বোঝার জন্য, জানার: জন্য ভাগ ভাগ করে দেখি। 
ইাতহাসকে আমরা তাই: প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করেছি। 
যদিও আমরা আজকের দিনে দীড়িয়ে দুটো যুগকেই বুঝি_একটা ফেলে- 
আসা অতীত আর একটা আমনের অন্তহীন ভবিত্যৎ। সেখানে মধ্যযুগ 
বলে কিছু নেই। 

ইউরোপে মধ্যযুগ-__নবজাগরণের যুগে ইটালীর পণ্তিতগণ “মধ্যযুগ 
এর ধারণ! প্রচলিত করেন। তর! মনে করতেন, ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বর্বর 
জার্মান জাতির আক্রমণে রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন যুগ 
শেষ হয়। আর ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুকীদের আক্রমণে পূর্ব রোম সাত্রাজ্যের 
রাজধানী কন্স্ট্যাটিনোপলের পতন আধুনিক যুগের সুচনা ঘোষণা করে। 


~~~ 


৬ মানব সভ্যতার কথা 


পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সভ্যতার পুনরুভ্যুদয় বা 
নবজাগরণের সাথেই শুরু হয় আধুনিক ব৷ বর্তমান বুগ। এই আধুনিক ও 
প্রাচীন যুগের মধ্যে হাজার বছরের সময়টাকে তার! মধ্যযুগ’ বলেছেন। 
তারা মনে করতেন, এই মধ্যযুগে প্রাচীন সভ্যত| ও সংস্কৃতির অবনতি ঘটে, 
নেমে আসে অজ্ঞতার অন্ধকার। নবজাগরণ সেই অন্ধকার দূর করে। 
সুচনা করে আধুনিক কালের । 

নবজাগরণ ৪ মধ্যযুগের অবসান- যুগান্তকারী ঘটনা এই নবজাগরণ। 
এর ফলে মধ্যযুগ শেষ হয়। শুরু হয় আধুনিক যুগ। নবজাগরণ কি? 
নবজাগরণ হল বিগ্ভার নবজন্ম-_সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের উদ্বোধন। 
পঞ্চদশ শতকে ইউরোপে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের খুবই উন্নতি ঘটে। 
তার ফলে মানুষের চিন্তার পরিবর্তন আসে। মধ্যযুগের আদর্শে সংশয় ও 
সন্দেহ দেখা দিল। পোবমানা প্রাণীর মত তারা সব কিছুকেই আর 


মানতে চাইল না। নবজাগরণ তাদের চোখ ফুটিয়েছে, নতুন করে বাঁচার 


আশা-আকাজ্্া যুগিয়েছে। মানুষ নতুন যুগে পদার্পণ করল। হাজার 
বছরের একটা দ'র্ঘযুগ সে পেরিয়ে এসেছে__সেট। মধ্যযুগ । 

মধ্যযুগে সারা ইউরোপ জুড়ে বিশাল এক রাষ্ট্রের ধারণা ছিল। রোম 
সাম্রাজ্যের বিশালত। ও মহিম! থেকেই এই ধারণার উৎপত্তি । ইউরোপের 
নতুন রাষ্্ীব্যবস্থা এই ধারণায় আঘাত হানে। ইল্যাণ্ড ফ্রান্স, স্পেন 
প্রভৃতি দেশে জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে শক্তিশালী রাজতন্ত্র । 

মধ্যযুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল 
“ফিউডালিজম্* বা সামন্তপ্রথা। সামন্তপ্রথায় সমাজ ব্যবস্থ! ছিল গ্রাম 
ভিত্তিক ও কৃর্ষ-নির্ভর। এই যুগের প্রথম দিকে ব্যবসা-বাণিজ্যের তেমন 
প্রসার হয়নি। জমি বা ভূ-সম্পদ ছিল বাঁচার প্রধান অবলম্বন সামন্ত 
প্রথান্ুসারে রাজা ছিলেন সমস্ত ভুসম্পত্তর মালিক। তার কাছ থেকে 
ভূমি-গ্রহণ ও পরিবর্তে তাকে সামরিক সাহাব্যদান__এই ছুই ব্যবস্থার 
উপরে নির্ভর করে ইউরোপের সর্বত্র সামন্ততপ্ত্রের উদ্ভব হয়। সামন্তপ্রভুরা 
জনসাধারণের শান্তি ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করায় জনসাধারণ 
শক্তিশালী সামন্তপ্রভুদের প্রভুত্ব মেনে নিয়েহিল। রাজ্যে রাজ্যে রাজা 
রইলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রের প্রকৃত! ক্ষমত৷ সামন্তদের হাতে চলে যায়। 


বিশ্ব ইতিহাসে মধ্যযুগ ৭ 


সুতরাং কেন্দ্রীভূত শাসনের পরিবর্তে শাসনের বিকেন্দ্রীকরণ ইউরোপের 
মধ্যযুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাস__এই ছুই শ্রেণীকে 
নিয়েই সামন্তপ্রথার বিন্যাস ঘটে । 

রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমে 
ইউরোপে শান্তি-শৃঙ্খলা এল, ব্যবসা-বাণিজ্যে আবার উন্নতি ঘটে | নতুন 
নতুন শিল্পব্যবস্থা গড়ে ওঠে। নতুন নতুন শহর সৃষ্টি হল। উৎপাদন 
বুদ্ধ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে এক ধনী এবং 
প্রতিপত্তিশালি মধ্যশ্রেণীর স্থষ্টি হয়। তারা মধ্যশ্রেণী নামে খ্যাত। এই 
মধ্যশ্রেণী সম্পদে, শিক্ষায়, বুদ্ধিতে অগ্রসর ছিল। তাই ধীরে ধীরে তারা 
'সমাজে অগ্রনীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এরাই সামন্তপ্রভুদের প্রতিদন্দী হয়ে 
তাদের ক্ষমতা খর্ব করে। সুত্রপাত করে নতুন যুগের ৷ 

মধ্যযুগে শিক্ষালাভ ও শিক্ষা-প্রসারের স্থযোগ কম ছিল। জনদাধারণের 
শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন ্রীপ্টান ধর্মযাজকেরা ৷ ধর্মশিক্ষার উপরে 
বেণী জোর দেওয়া হত। ধর্মযাজকরা গির্জা বা মঠে প্রাচীন পণ্ডিতদের 
লেখা পুঁথি নকল করতেন এবং ওঁ বিষয়েই শিক্ষা দিতেন। ধারে ধীরে 
বড় বড় গির্জাগুলি উচ্চশিক্ষা-কেন্দ্রে পরিণত হয়। শেষদিকে ইউরোপের 
নানা জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইটালীর বোলোনা ও সালেরনো 
এবং ফ্রান্সে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়, ইংলণ্ডে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি 
শিক্ষাকেন্দ্র বিষ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে গুটেনবার্গ 
উন্নত মুদ্রাযন্তরের প্রবর্তন করেন। তার ফলে শিক্ষার আরও ক্রুত প্রসার 
ঘটে। শিক্ষার প্রসারের ফলে মানুষ গতানুগতিক জীবনযাত্রায় প্রবর্তন 
আনতে আগ্রহী হল। 

ভারতে মধ্যযুগ- ভারতবর্ষে মধ্যযুগ ইউরোপের সমসাময়িক কিনা, 
তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ মনে করেন যে, ভারতবর্ষে 
সুসলমান আমলের শুরু থেকে মধ্যযুগের সুচনা হয়েছিল। উনবিংশ 
শতাব্দীতে ব্যাপক জাগরণের ফলে ভারতে নবধুগের সুচনা হয়। আধুনিক 
কালের এতিহাসিকগণ এই মত পোষণ করেন না। তাদের মতে পঞ্চম 
থেকে যোড়শ শতক পর্যন্ত সময়কাল ইউরোপের মত ভারতেও মধ্যযুগ । 
পঞ্চম শতাব্দীর শেষের দিকে রোম-স্াটদের মত ভারতের গুপ্ত সম্রাটেরাও 


৮ মানব সভ্যতার কথ 


দুর্বল হয়ে পড়েন। এই দুর্বলতার সুযোগে হন-নায়ক তোরমান ও তার 
পুত্র মিহিরকুল পশ্চিমভারতের এক বিশাল অংশ বিধ্বস্ত করেন। পরবর্তী 
গুপ্ত রাজারা অভ্যন্তরীণ কলহে দুর্বল হয়ে পড়েন। ফলে গুগ্ুসাঘ্রাজ্যের 
পতন দ্রুত হয়। 

গুপ্তসাভ্রাজ্যের পতনের পর থেকে হর্বর্ধনের রাজত্বকাল পর্যন্ত উত্তর- 
ভারতে কোন শক্তিশালী শাসক ছিলেন না। হর্ষবর্ধন এক বড় রাজ্য গড়ে 
তোলেন । কিন্ত তাতে মৌর্য বা গুপ্ত আমলের শক্ত কেন্দ্রীয় শাসন ছিল 
শা। তার কারণ হল যে, গুপ্ত আমলের শেবদিকেই সামন্তরাজার 
ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। কতকগুলি শর্ত পালনের বিনিময়ে 
সামন্তরা রাজার কাছ থেকে জমি লাভ করত এবং কর বা শ্রমের বিনিময়ে 
সেই জমি প্রজাদের মধ্যে বন্টন করে দিত। মধ্যযুগের এক বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য এই সামন্ত ব্যবস্থা। তবে মনে রাখতে হবে, ভারতের আমন্ত- 
ব্যবস্থা পুরোপুরি ইউরোগীয় সামন্ত ব্যবস্থার মত ছিল না। 

ষোড়শ শতক ভারতবর্ষে নতুন যুগের স্থচনা করে। মধ্য এশিয়ার 
মোগলরা উত্তরভারতে এক সাস্রাজ্য স্থাপন করে। দক্ষিণভারতে পতুগীজর। 
এসে বহির্দেশীয় বাণিজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করে। এরাই ভারতকে নিয়ে 
চলে নতুন যুগে। 

যুগে যুগে ইতিহাসের ধারা-__ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক 
যুগে ভাগ করে দেখানো হয়। ইতিহাসকে এইভাবে সাজানো এতিহাসিকদের 
হচ্ছানুযায়ী হয়েছে। তবে ইতিহাসের এক এবং অব্যাহত ধারাকে যুগে 
যুগে নির্দিষ্টভাবে ভাগ করে দেখানে! সহজ নয়। কেননা, একটা যুগ শেষ 
হয় ধীরে ধীরে এবং নতুন যুগের সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মিশে যায়। নতুন যুগ 
শুরু হয় বটে, কিন্তু পুরানো যুগের রীতিনীতি, আদর্শ পুরোপুরি শেষ হয় 
না। আবার নতুন যুগের আদর্শও সম্পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে না। তাই দেখ! 
যায়, মধ্যযুগের শুরুতে প্রাচীন যুগের আদর্শের ছাপ বহুদিন সুস্পষ্ট ছিল, 
আর মধ্যযুগের শেষদিকে আধুনিক যুগের লক্ষণগুলি ক্রমে ক্রমে স্পষ্ট 
হয়ে ওঠে । যুগসন্ধিক্ষণ যেন গোধুলি-বেলা৷ ৷ 

লানারূপে মধ্যযুগের সভ্যতা-_ইউরোপে মধ্যযুগ অন্ধকারময়। এই_ 
রকম একটা ধারণা আছে। কিন্ত আধুনিক ইউরোপের ভিত্তি মধ্যযুগেই 


বিশ্ব ইতিহাসে মধ্যযুগ ৯ 
তৈরি হয়েছিল। ইউরোপে এই যুগে মঠ, গির্জা, বিশ্ববিষ্ভালয়গুলিকে কেন্দ্র 
করে শিক্ষা সংস্কৃতির আলো! প্র্ছলিত হয়। ইউরোপের বাইরে মধ্যযুগ 
মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যা়। আরবে ইসলাম 
ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের আবির্ভাব হয়। তার ভক্ত ইসলাম 
ধর্মাবলম্বীরা বিশাল আরব সাম্রাজ্য এবং এক উন্নত ইসলাম সভ্যতা ও. 
সংস্কৃতি স্থাপন করে। ইতিহাসে এটা এক অসাধারণ ঘটনা। মধ্যবুগে 
চীন এবং ভারতবর্ষও খুব উন্নত ছিল। চীনে তাঙবংশের রাজত্বকাল বিশ্ব 
ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জল অধ্যায়। জাপানও এই যুগে চীনা সভ্যতার 
প্রভাবে ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। মধ্য-এশিয়া, চীন, জাপান, 
ব্ৰহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশয়ায় ভারতীয় শিল্প, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রসার লাভ 
করে। এই প্রসার ভারতের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কৃতির কথাই বলে৷ 

যুগে যুগে, দেশে দেশে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে নানাভাবে ॥ 
সর্বত্র একইভাবে বিকাশ ঘটেনি । সভ্যতার পথে চলতে গিয়ে কেউ হয়তো! 
একটু বেশি এগিয়ে গেছে, কেউ বা পড়েছে একটু পিছিয়ে ।. সব দেশ এক 
সঙ্গে পা ফেলে চলতে পারে না । কোন দেশের সভ্যতা যেন ফুলের কুড়ি। 
আবার সে সময়েই কোন দেশের সভ্যতা যেন নিজেকে মেলে ধরেছে ফোটা! 
যুলের মত। নানা ধরনের ও রঙের ফুল-বাগিচার মতই যেন নানা দেশের 
বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্ৰ্য গড়া বিশ্বমানব-সভ্যত৷ ৷ 


অনুশীলনী 


১। দু-এক কথায় উত্তর দাও ৪ 
(ক) ইউরোপে মধাযুগ কথন? (খ) নবজাগরণ যুগান্তকারী ঘটনা কেন? 
(গা ইংলাগু, ফ্রান্স, স্পেন প্রভৃতি দেশে শক্তিশালী রাষ্ট্র কিভাবে গড়ে 


ওঠে? 
(ঘ) মধ্যযুগে ইউরোপে সমাজবাবস্থার বৈশিষ্ট্য কি? 
(ঙ) মধ্যযুগে শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল ? (চ) মধ্যশ্রেণীর স্থগ্ি কিভাবে হয়? 
(ছ) ইতিহাসের ধার] কি বিভাজ্য? 
২। উত্তর দাও £ 
(ক) ইউরোপে “মধ্যযুগ' বলতে কি বোঝ। (খ) কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে বিশেষ 
পরিবর্তনের ফলে ইউরোপে মধ্যযুগের অবসান হয় এবং আধুনিক যুগের 


30 


৩। 


হি 


৬ 


মানব সভ্যতার কথা 


সুত্রপাত হয়? (গ) ভারতের মধ্যযুগ সম্বন্ধে কি জান? (ঘা ইউরোপের 
বাইরে মধাযুগে সভ্যতার উন্নত কোথায় কোথায় দেখা যায়? 
(ঙ) সভাতার বিকাশ ক সর্বত্র একইভাবে ঘটছে? 

কেন বলা হয় যে £ 

(ক) ৪৭৬ খ্ৰীন্টাব্দে রোমের পতন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা । 

(খ) ইতিহাসের ধার। সদাপ্রবহমান | 

(গ) গুপ্তণান্রাজ্যের পতনের পরে ভারতে মধ্যযুগের স্থচনা হয়। 

(ঘ) সভ্যতার বিকাশ সর্বত্র একভাবে ঘটেনি । 

( ষোড়শ শতক ভারতে নবযুগর সুচন। করে। 

কোনটা সত্য ? 

(ক) শুধুমাত্র ইউরোপে ম্যযযুগ দেখা যায় । 

(খ) ভারতে সামন্তধাবস্থাণ মত কোন বিশেষ বাবস্থা দেখা যায় না । 

(গ) কন্স্টাাটি-োপলের প্র“চীন নাম ছিল বাইজাটিয়াম। 

(ঘ) ইতিহাসে সময় বিভাছন হচ্ছান্ুঘানী করা হয়। 

(উ) নবজাগরণ মানুষের মনে কুস স্কার সৃষ্টি করে। 


বন্ধনীর মধ্যে কোন কথাটি ঠিক তা নির্দেশ কর $ 
(ক) মধামূগের শেষদিকে উদ্ভব হয় ( মধাশ্রেণী/সামন্তপ্রভু/ভূমিদাস )। 
(খ) কন্ট্যা্টিনোপলের পতন হয় (১৪৪০[৩৭৬/১৪।৩ ) খ্রীন্টাব্দে। 


বিষয়মুখী প্রশ্ন 8 সঠিক উত্তরের পাশে ‘ /' চিহ্ছ দাও £ 


0৪০০ খন্টান্দ 
(ক) রোন সাত্রাজ্যের পতন হয় < ১৭৬ খ্ৰীষ্টাব্দ 
(১১৪৪৩ খ্ৰীন্টাব্দ 
১৪৪০ খ্ৰীষ্ট 
(খ) গুটেনবার্গ উন্নত মুদ্ৰাঘন্ত্রের প্রচলন করেন 4 ১৯২২ শ্রী সি 
0 ১৪৯৪ খান্টাব্দ 
শুন্স্থান পূরণ কর £ 


(ক) নবজাগঃণ হল বিদ্যার _-; সাহতা, শিল্প ও -_--_-। 
{(খ) _- থেকে _ শতক পৰ্যন্ত ইউ:রাপ ও ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগ । 
(গ) ইতিহাসকে _১__ ও _ যুগে ভাগ করে দেখান হয়। 


| 
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২ ূ পশ্চিম ইউাবাপে মধ্যযুগের মুচনা 


প্রাচীন কালে রোম সাম্রাজ্য ছিল অপরিমেয় শক্তি, অতুলনীয় সম্পদ 
ও উন্নত সভ্যতার প্রতীক। পঞ্চম শতকের শেষদিকে রোম সাম্রাজ্যের 
পতন ঘটে। রোম সাম্রাজ্যের পতন ইউরোপের ইতিহাসে এক স্মরণীয় 


যুদ্ধমাজে জার্মীনর। 
ঘটনা। কিন্তু এই পতন একদিনে ঘটেনি। বহুদিন ধরে যুদ্ধবিগ্রহ 
চলার ফলে অর্থনীতি ভেঙে পড়ে । ছোট ছোট চাষীরা ভিখারীতে পরিণত 
হয়। বেকার-সমস্তা ব্যাপকভাবে বাড়ে। সম্রাটগণ বিলাসপ্রিয় হয়ে 


১২ মানব সভ্যতার কথা 


ওঠেন। তাদের দুর্বলতার সুযোগে সেনাপতির! শক্তিশালী হয়। সর্বত্র 
রাষ্ীয় শক্তির অধঃপতন ও অর্থ নৈতিক সঙ্কট তীব্র হয়ে ওঠে। 


রোম সাম্রাজ্যের যখন এই দুরবস্থা, তখন উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আসে 
দলে দলে বিদেশী হানাদার। এই হানাদাররা ছিল জাতিতে জার্মান । রোম 
সামাজ্যের উত্তর সা'মান্তে ছিল রাইন ও ডানিয়ুব নদী। এই নদী ছুটির 
অপর পারে বাস করত টিউটন বা জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখা__যেমন, 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সুচনা ১৩ 


গথ, ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি । এই সকল জার্মান জাতি ‘বর্বর’ নামে 
পরিচিত ছিল। এরা ল্যাটিন ভাষা জানত না। তাই রোমানদের চোখে 
তারা ছিল বর্বর । অসভ্য অর্থে বর্বর কথাটা তারা ব্যবহার করেনি । 

রোম সাআজ্যে জার্মান জাতির অভিযান-_-রোম সাম্রাজ্যের উপরে 
জার্মান জাতির অভিযান কেন হল? তার প্রধান কারণ ছুটি। জার্মান 
“-জাতিদের লোকসংখ্যা দিন দিন বাড়ছিল। তাই তারা দলে দলে দক্ষিণে, 
সম্পদশালী রোম সাম্রাজ্যের দিকে চলল । আর দ্িতীয় কারণ হল, জার্মান 
'জাতির উপরেও দুর্বার দুরধর্ধ হুন জাতির আক্রমণ । তাদের আক্রমণের 
চাপে জার্মীনর! আশ্রয় লাভের জন্য রোম সাম্রাজ্যে ঢুকে পড়ে 

হুন আক্রমণ এবং গথ-_পূর্বেই বলেছি, জার্মান জাতির লোকেরা গথ, 
ভ্যাণ্ডাল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি বিভিন্ন শাখায় 
বিভক্ত ছিল। গথরা আবার অস্ট্রো- 
'গথ (পুর্বগথ) এবং ভিসিগথ ( পশ্চিম- 
'গথ )-_এই ছুভাগে বিভক্ত ছিল। 
আর হুনর| ছিল মধ্য এশিয়ার এক 
মোঙ্গোলীয় যাযাবর জাতি। হুনদের 
গায়ের রও হলদে, নাক চ্যাপটা, 
মাথায় খাড়াখাড়া চুল । দেহে অসুরের 
মত শক্তি। ঘোড়ার পিঠেই তাদের 
দিন কাটত। তীর আর ধনুক ছিল 
তাদের প্রধান হাতিরার। যুদ্ধ ও 
লুটপাট ছিল তাদের একমাত্র পেশা ও 
নেশা । 

খ্ৰীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথম দিকে 
ভুনরা ইউরোপে ঢুকে পড়ে। তাদের 
আক্রমণে অস্ট্রোগথরা প্রায় বিপর্যস্ত 
হয়ে যায়। ভিসিগথরা তাড়া খেয়ে 
ঢুকে পড়ে রোম সাম্রাজ্যের মধ্যে। 
নিরুপায় হয়ে তার! রোম সম্রাটের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। রোম 


একজন গ্থ 


১৪ মানব সভ্যতার কথা 


সম্রাট ভ্যালেন্স তার সাম্রাজ্যের সীমান্তে ভিসিগথদের বসতি স্থাপন 
করার অনুমতি দিলেন ( ৩৭৬ খ্রীষ্টাব্দ )। 


ভিসিগথ-নেতা ঞ্যালারিক-_ভ্যালেন্সের পরে রোমের সম্রাট হন 
খিওডোমিয়াস। তিনি ভিসিগথদের মোমিয়াতে বসবাসের অনুমতি দেন। 
এই সময়ে তারা এ্যালারিক নামে এক ভিসিগথ-নেতাকে নিজেদের রাজা 
বলে ঘোষণা করে। এ্যালারিকের নেতৃত্বে ভিসিগথরা রোমান সম্রাটকে 
বহু যুদ্ধে সাক্রয় সাহায্য করে। এ্যালারিক দুঃসাহসী যোদ্ধা ছিলেন। 
বহুদিন ধরে রোমান সম্রাটের কাছ থেকে বেতন না পেয়ে ভিসিগথরা 
অসন্তষ্ট হয়ে ওঠে। এযালারিকও রোমান সৈন্যবাহিনীতে যথাযোগ্য 
সম্মান না পেয়ে সম্রাটের উপরে ক্ষুব্ধ হন। সুতরাং এযালারিকের নেতৃত্বে 
ভিগথরা বসবাসের জন্য নুতন অঞ্চল বা সম্পদ সংগ্রহের বাসনায় গ্রীস 
দেশ বিধ্বস্ত করে৷ ৪০৮ খ্রীন্টাব্দে এালারিক রোমের দিকে অগ্রসর হন। 
থিওডোমিয়াসের মৃত্যুর পরে রোমের সম্রাট হয়েছিলেন হনোরিয়াস। 
তিনি অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির ছিলেন। সাম্রাজ্যের আসল ক্ষমত। ছিল 
স্টিলিকো নামে ক্ষমতাবান এক ভ্যাণ্ডাল সেনাপতির হাতে। 


৪০৮ খ্রীষ্টাব্দে ্টিলিকোর মৃত্যুর পরেই এ্যালারিক রোম আক্রমণ 
করেন। প্রচুর সোনা-রূপা ও অন্যান্ত সম্পদের বিনিময়ে দুর্বল সম্রাট 
হনোরিয়াস এ্যালারিকের সঙ্গে সন্ধি করেন। কিন্ত দু'বছর পরে এযালারিক 
আবার রোম আক্রমণ করেন (৪১০ খ্রীস্টাব্দ)। তিন-চারদিন ধরে ব্যাপক 
লুঠতরাজ চলে। তাদের আক্রমণে- রোম প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। পরের 
বছর দক্ষিণ ইটালীতে এ্যালারিক জরে মারা যান। তার অন্ুগামীর! 
নাকি বুসেনটো নদীতে বাঁধ দিয়ে নদীর গতিপথ পরিবর্তন করে, সেই চড়া 
জায়গায় কবর খুঁড়ে এ্যালারিককে সমাধিস্থ করে। পরে আবার নদীর 
বাঁধে কেটে পূর্বপথে নদীকে প্রবাহিত করে। এযালারিকের পরে ভিসিগথদের 
নেতা হলেন এ্যাথলকু। তার নেতৃত্বে ভিসিগথরা ইটালি থেকে গলে 
(বর্তমান ফ্রান্স) যায়। প্রায় একশো বছর পরে ভিসিগথরা স্পেন 
থেকে ভ্যাগ্ডালদের বিতাড়িত করে সেখানে নিজেদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি 
স্থাপন করে। 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সুচনা ১৫ 


ভ্যাণ্ডাল নেতা জেইদেরিক-_ভিসিগথরা স্পেন অধিকার 
করল। ভ্যাগ্ডালরা বাধ্য হয়ে নতুন বসতি স্থাপনের জন্য উত্তর: 
আফ্রিকাকেই বেছে নেয়। 
উত্তর আফ্রিকা রোম 
সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
ভ্যাগ্ডালদের রাজা ছিলেন 
জেইসেরিক। তিনি ৪২৯ 
খ্ৰীস্টাব্দে জিত্রাণ্টর প্রণালী 
পার হয়ে আফ্রিকায় 
গেলেন। সঙ্গে ছিল 
আশি হাজার পুরুব, নারী 
ও শিশু । ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে 
ভ্যাগালরা রোমে লুঠতরাজ 
করে। রোমনগরী ধ্বংস- 
ভূপে পরিণত হব়। 
জেইসেরিকের মৃত্যু হয় 
৪৭৭ খ্রীন্টাব্দে। তারপর 
ভ্যাণ্ডালরা ক্রমশই দুর্বল 
হয়ে পড়ে। 

গ্যাজল,স্যাকসন ও জুট একজন ভ্যাগ্ডাল সেনাপতি 

এই সময়ে ব্রিটেন থেকেও 
রোমের আধিপত্য ক্রমে ক্রমে শেষ হয়ে যায় । জার্মান জাতির অপর তিন 
শাখ।__এ্যাজল, স্যাকসন ও জুটরা ব্রিটেনের পূর্ব উপকূলে বসতি স্থাপন শুরু 
করে। এযাঙ্গলদের থেকেই ব্রিটেনের নাম ‘ল্যাণ্ড অফ এল” এবং পরে 
হিংল্যাণ্ড নাম আসে । 

ক্রার্ক__ভ্যাণ্ডালরা গল থেকে চলে যাবার পরে ফ্রাঙ্কর৷ আসে । তাদের 
নাম অনুসারে গলের নাম হল ফ্রান্স। 

ভুন-__9৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাটিল| হুনদের রাজা হন। গথ ভাবায় এ্যাটিল৷ 


১৬ মানব সভ্যতার কথা 


নামের অর্থ ক্ষুদ্র পিতা" ( Little Father )। তিনি ছিলেন নির্মম, 
নিঠুর, দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা । তার নিষ্ঠুরতার জন্য ‘ভগবানের অভিশাপ’ 
( Scourge ০৫ God ) এই অখ্যাতিটি 
তিনি কুড়িয়েছেন। তিনি এক 
বিরাট সৈন্যদল গড়ে তোলেন। তিনি 
বহুবার পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের উপর 
অভিযান চালান। ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে 
তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন দুর্বার 
গতিতে। লক্ষ্য তার গল। শালনস্‌ 
বা ট্রয়েসের যুদ্ধে (৪৫১ শ্রীস্টাব্দ ) 
রোমান সেনাপতি এটিয়াসের কাছে 
বাধা পেয়ে ফিরে চললেন এ্যাটিলা । 
এর পর তার লক্ষ্য হল ইটালা। 
রোমের বিপদ ঘনিয়ে এল। কিন্তু 
সবাইকে অবাক করে রোম আক্রমণ 
না করেই এ]াটিলা ফিরে যান নিজ 
রাজ্য প্যান্নোনিয়াতে (বর্তমান 
হাজেরীতে )। কথিত আছে, খ্রীস্টান 
ধর্মগুরু প্রথম লিও এযাটিলার সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন। এই মিলনের ফলেই 
“তিনি রোম আক্রমণ না করে ফিরে যান। ৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এ্যাটিলা 
মারা যান। তার মৃত্যুর পরে ইউরোপে হুন শক্তি ক্রমেই বিলীন 
হয়ে যায়। 

রোমের পতন-_এ্যািলার হাত থেকে রক্ষা পেলেও ভ্যাগ্ডাল রাজা 
জেইসেরিকের হাত থেকে রোম রক্ষা পায়নি। আমরা এর আগেই দেখেছি 
৪৫৫ খ্রীপ্টাব্দে তিনি রোম নগরীকে ধ্বংস করেন। এরপর রোমের সর্বময় 
কর্তৃত্ব চলে আসে জার্মান নেতাদের হাতে। রোমের শেষ সম্রাট ছিলেন 
রোগুলাস অগাপ্টালাস। তাকে সরিয়ে রোমের সমাট হন এক জার্ান 
'সেনাপতি। নাম তার ওডোয়াকার | এই ঘটনা ঘটে ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে । বহু 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সুচনা ১৭, 
শতাব্দীর গৌরবময় রোম সাআাজ্য এইভাবেই শেষ হয়ে যায়। অবশ্য পুর্ব 
রোম সাম্রাজ্য আরও 
এক. হাজার বছর 
টিকে ছিল। 

রোমান আইন 
সংহুতি_রোম 
সাম্রাজ্যের শেষ হল, 
কিন্তু রোমের আইন 
ও আদর্শ বেঁচে রইল । 
জার্মানরা আসার 


হৃনরাজ টিন 


হল। কিন্তু শাসনবাবস্থা, অর্থ নৈতিক এবং 
সামাজিক অবস্থার বিশেষ কোন পরিবর্তন 
বটেনি। শুধু আইনের ব্যাপারে জার্সানরা 
নিজেদের স্বাতন্ব্য বজায় রেখেছিল । প্রত্যেক 
জার্মান জাতি তাদের নিজস্ব আইন মেনে 
চলত। রোমান আইন ব্যবস্থাও অব্যাহত 
ছিল। রোমানদের জন্য রোমান. আইন 
প্রচলিত ছিল। 
সাআ্াজ্যের পতন হল। কিন্ত সাপ্রাজ্যের 
আদৰ্শ অক্ষুণ রইল। জার্মানদের মধ্যে 
| ষ্ঠ অনেকেই সাম্রাজ্যের আদর্শকে বাঁচিয়ে 
হনদের অস্ত্রশস্ত্র রাখতে চাইল ৷ রোম সাআাজ্যের পতনের পরে 
রোমের নতুন সম্রাট ওডোয়াকার এবংতারপর 
অস্ট্রোগথরাজ থিওডোরিক রোমান সম্রাটের নামেই শাসনকার্ষ চালান। 


বা = রি 


। ১৮ মানব সভ্যতার কথা 


তারা দুজনেই ছিলেন জার্নীন । রোমান সঘ্রাটদের বংশধর নন। ভিসিগথদের 
মুদ্রাতে রোমানদের মূর্তি আন্কত হত। ফ্রাঙ্করাজ ক্লোভিস এবং পরবর্তী 
রাজাদের আমলে রোমান ভাবধারা বজায় থাকে । রোমের পতনের পরেও 
তার মহিম! মানুষের শ্রদ্ধায় ও কল্পনায় বহুদিন বেঁচে রইল ৷ 

জার্মান জাতির সমাজ-জীবন-_ পশ্চিম রোম সাআজাজ্যের ধবংসাবশেষের 
উপর জার্মানদের ভিন্ন ভিন্ন শাখার অধীনে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য গড়ে উঠেছিল । 
বিভিন্ন শাখার মধ্যে কিছু পার্থক্য থাকা সত্বেও সমাজ, রাজনীতি, ধর্ম 
প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল ছিল। প্রথমে জার্মান জাতর 
প্রধান উপজীবিকা ছিল শিকার, মাছধরা ও পশুপালন । পরে তারা চাষ- 
বাস শুরু করে। তারা গ্রামে বাস করত। সকলেরই সমান অধিকার ছিল । 
সমাজের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল স্বাধীনত। ও গণতন্ত্র । রোমানদের 
সংস্পর্শে আসার ফলে তাদের সমাজে শ্রেণীবিভাগ দেখা দেয় ধীরে ধীরে। 
জার্মান সমাজে চারটি শ্রেণীর উদ্ভব হল-_সস্তান্ত, স্বাধীন প্রজা, ভূমিদাস ও 
ক্রীতদাস । 

জার্মান জাতির রাজনৈতিক জীবন- গ্রামকে ভিত্তি করেইজার্মানদের 
রাজনৈতিক জীবনের শুরু । কয়েকটি গ্রামকে নিয়ে গঠিত হত একটি 
হাণ্ডেড'। আবার কয়েকটি হাপ্ডেড নিয়ে তৈরি হত একটি 
ক্যান্টন' ॥ কয়েকটি ক্যান্টন নিয়ে গঠিত হত “রেইখ" বা জার্মান রাজ্য । 
জার্মানদের একটি জাতীয় সভা ছিল | প্রথমে রাজা বা দলপতি নির্বাচিত 
হতেন। পরে বেশীর ভাগ জার্মানদের মধ্যেই রাজপদ বংশান্ুক্রামক হয় । 

জার্মান জাতির ধর্মজীবন-_জার্মানরা প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে 
দেবদেবীরূপে পুজা করত। ‘খর’ ছিলেন তাদের প্রধান দেবতা । তিনি 
হলেন বজ্রের দেবতা আর পৃথিবীর রক্ষক। অন্যান্ট দেবদেবীর নাম হল 
ওদেন, ফ্রিগা, ফ্রেরা প্রভৃতি। ওয়েডনেসডে (বুধবার ) এবং থার্সডে 
( বৃহস্পতিবার ) প্রভৃতির নামকরণ হয়েছে যথাক্রমে ‘ওদেন’ ও ণ্থর” 
নামক জার্মান দেবতার নাম থেকে । 


নবগঠিত জার্মান রাঁজ্যসযূহ__রোম. সাম্রাজ্যের পতন ঘটল । তার 
স্থলে গড়ে উঠল. বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য-__ব্রিটেনে এ্যাঙ্গল স্যাকপন, 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সুচনা 3৪ 


ব্রাজ্য, ফ্রান্সে ফ্রাঙ্ক রাজ্য, স্পেনে ভিসিগথ রাজ্য, আফ্রিকায় ভ্যাণ্ডাল 
রাজ্য প্রভৃতি । 


রোমান ওজার্সানজাতির সংমিশ্রণ__এইভাবে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের 
বিভিন্ন প্রদেশে জার্মান জাতির! তাদের নিজ নিজ রাজ্য গড়ে তোলে। এর 
ফলে রোমানদের সঙ্গে জার্ান জাতির সংমিশ্রণ ঘটে। জার্মানরা ছিল 
আাদম্য প্রাণশক্তিতে উদ্দীপ্ত এক উদীয়মান জাতি। রোমানরা ছিল 


3০ মানব সভ্যতার কথা 


নীতিবোধহীন এক দুর্বল জাতি। জার্মানরা রোমানদের নিজীবিতা ঘুচিয়ে 
সজীবতা৷ এনেছিল । অপরপক্ষে রোমানর! তাদের উন্নত সভ্যতা ও সংস্কাততে 
জার্মানদের প্রভাবিত করে । 

জার্মীনরা রোমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল । ক্রমে 
ক্রমে তাদের ধর্মও জার্মানরা গ্রহণ করল । রোমানদের ধর্ম ছিল খ্রীস্টধর্ম । 
এই খ্ৰীষ্টধৰ্ম রোম সাম্রাজ্যের বিজেতা জার্মানদেরও জয় করল। খ্রীস্টান 
মঠের সংগঠন, শৃঙ্খলা ও ধর্মযাজকর্দের জীবন জার্মানদের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। খ্রীস্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পরে তাদের আচার-আচরণের 
পরিবর্তন হয়। ধারে ধীরে জার্মান ও রোমান__এই ছুই সভ্যতার ধার! 
মিলে ইউরোপে জন্ম নিল এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। 


অনুশীলনী 


১। দুই-এক বথায় উত্তর দাও £ 

(ক) হুনদের আদ বাসভূমি কোথায় ছিল? তারা কোন্‌ জাতির অংশ? 
প্রথমে কোন্‌ জামান জাতির সঙ্দে তাদের যুদ্ধ হয়? সেই যুদ্ধের ফলে কি 
হুল? কোন্‌ সম্রাটের আমলে গথর। রোম সাম্রাজ্যে আশ্রয় লাভ করে? 

(থ) সম্রাট থিওডোসিয়াসের সময় ভিসিগথর| কোথায় রাজ্য স্থাপন করে? তাদের 
বিখ্যাত নেতার নাম কি? 

(গ) ভ্যাগ্ডালর! রোম সাম্রাজ্যের কোন অঞ্চলে রাজ্য স্থাপন করে? তাদের 
রাজার নাম কি? তিনি কোন্‌ সময়ে রোম ধ্বংস করেন? 


(ঘ) রোম সাত্রাজোর উপরে জার্মান জাতিরা কি কি কারণে অভিযান করে?. 


তার ফলে কি হল? 

(ও) গথদের আদি বাসভূমি কোথায় ছিল? পরে তারা কোথায় আনে? গধ্র। 
কয় ভাগে বিভক্ত? তাদের নাম কি? 

২। উত্তর দাও ঃ 

(ক) ইতিহাস-প্রদিদ্ধ হন নেতার নাম কি? তার নামের অর্থ কি? ইউরোপে 
কোথায় তার রাজ্য ছিল? ভাগ বিজয় অভিযান সম্পর্কে কি জান? তাকে 
কেন ভিগবানের অভিশাপ' বলা হয়? 


পশ্চিম ইউরোপে মধ্যযুগের সুচনা ২১ 


'খ) এ্যাজল-স্যাকসন ও ফ্রাঙ্করা কোথায় কোথায় রাজ্য স্থাপন করে? ফ্রাঙ্ক 
রাজ্যের প্রাচীন ও নতুন নাম কি? 

(গ) রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে রোমান আইনব্যবস্থা ও অখণ্ড রোম 
সাআ্াজ্যের আদর্শেরও কি পতন ঘটল? 

(ঘ) জার্মান জাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মজীবন সম্পর্কে কি জান? 

(ঙ) রোম সাত্মাজ্যের ভাঙ্গনের পরে সেই স্থলে কোন্‌ কোন্‌ নতুন রাজ্য গড়ে 
ওঠে? 

'(চ) জার্মান ও রোমানদের সংমিশ্রণের ফল কি হল? 

'(ছ) “ওদেন” ও থর” বলতে কি বোঝ? এই দু'টি নাম থেকে কিসের কিসের 
নামকরণ হয়েছে? 

(জ) রোমান আইন ও সংহতি সম্বন্ধে কি জান 

'৩। কোনটি সত্য £ 

(ক) জার্মান জাতিগুলি অসভ্য ছিল বলে রোমানর! তাদের বর্বর বলত। 

(খ) এযাটিলা শেষ রোমান সম্রাটকে অপমারিত করেন। 

(গ) খ্যালাবিককে “ভগবানের অভিশাপ' বলা হয়। 

(ঘ) গথরা ছুট শাখায় বিভক্ত ছিল। 
| ৪। নীচে কয়েকজন নেতা ও উপজাতির নাম মিশিয়ে দেওয়া 
জুল। তাদের ঠিক মত সাজিয়ে দাও ঃ 

(ক) জেইসেরিক এবং ভিপিগথ 

(খ) এযাটিল। এবং ভ্যাণ্ডাল 

(গ) এযালারিক এবং হন 

'(ঘ) শ্যাথলফ এবং ভ্যাণ্ডাল 

(ড) স্টিলিকো। এবং ভিসিগথ 

৫। টীকা লিখ ঃ 
খ্যালারিক, এ্যাটিলা, জেইসেরিক | 


'৬। বামদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও £ 
(ক) ভিনিগথ রাজা (ক) থর 
(খ) ভ্যাগ্তাল সেনাপতি (খ) শ্যাটিলা 
(গ) হুনরাজ (গ) খ্যালারিক k নর 
(ঘ) রোমের সেনাপতি (ঘ) স্টিলিকো | চা) ৭ 
(ঙ) জাৰ্মান প্রধান দেবতা ( এটিয়াস £ 
&,C.E.K.Y., West 0 
Date 811. রা ভগ" পি Calcutta 


» GC noe 


টি । 


মানৰ সভ্যতার কথ! 


২২ 
৭। বিষয়মুখী প্রশ্ন ৪ সঠিক উত্তরের পাশে “/+ চিন্ছ দাও £ 

রি ৩ খ্রীষ্টাব্দ 

Re [2 

তি খ্রীষ্টাব্দ 


(খ) ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রোম লুঠতরাজ ও ধ্বংস [ রোমুলাস অগান্টালাস 
করেনভ্যাগ্ডাল সেনাপতি NSB 
( জেইসেরিক 


৮। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও $ 
(ক) রোম সাম্রাজ্যের উপরে জার্মান জাতিদের অভিযানের প্রধান 
দুটি কারণ কি? 
(খ) ইংল্যাণ্ড নাম হল কেমন করে? 
(গ) হুনরাজ গ্যাটিল। রোম আক্রমণ করেননি কেন? 


৬ ইউরোপে অন্ধকাৰময় যুগ__ 
সত্যিই কি অন্ককাত্রময় ? 


চতুর্থ শতক থেকে গথ, ভ্যাগ্ডাল, ফ্রাঙ্ক প্রভৃতি জার্মান জাতিরা বিভিন্ন 

সময়ে রোম সাম্রাজ্যের উপরে অভিযান চালায় । এই অভিযানের ফলেই 

|| ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে । তারপর ইউরোপে 
পরবর্তী তিনশো বছরের যে যুগ আরম্ভ হয়,তা সাধারণভাবে অন্ধকার ময় যুগ 

হিসাবে পরিচিত। সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের তিনশ বছরের ইতিহাস 
অন্ধকারময় যুগ বলে চিহ্নিত। জার্মান জাতির আক্রমণ এবং পশ্চিম 

রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা ও অনিশ্চয়ত। 

দেখা দেয় । শহরগুলি ধ্বংস হল, শিল্লোৎপাদন বন্ধ হলঃ ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট 

হল, আথ্িক অবস্থার অবনাত হল, নিয়মশূঙ্খলা ভেঙ্গে পড়ল। লোকজন 


শহর ছেড়ে গ্রামে চলে গেল। 
অন্ধকারময় যুগের ধারণার উদ্ভব__জার্মানরা রোমের শিল্প-সংস্কৃতির 


অনেক কিছুই প্রথমে বুঝতে পারেনি । অজ্ঞতার ফলে অনেক মূল্যবান 
জিনিস নষ্ট করেছে । রোমান বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার ও মূল্যবান পুস্তকগুলির 
কোন মূল্য তারা দেয়নি। রোমানদের মত তারা ছেলেমেয়েদের শিক্ষা 
দেবার প্রয়োজন বোধ করেনি । তারা নগর ও নগর-জীবনের উন্নতির দিকে 
বিশেষ দৃষ্টি দেয়নি । রোমের শহর-নগর এবং তাদের সুন্দর সুন্দর 
পথগুলি ধ্বংস্‌ হয়ে যেতে লাগল । 


২৪ মানব সভ্যতার কথা 


এসব কারণে মনে হয় রোম সাম্রাজ্যের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের 
আলোগুলি যেন. জার্মান অভিযানের ঝোড়ো হাওয়ার সব নিভে গেল । 
জার্মান অভিযানের পরে কিছুকাল যেন অন্ধকারময় যুগ ৷ কিন্তু সত্যিই কি 
রোমে জার্মান আধিপত্য অন্ধকারময় যুগের সুচনা! করে? 


সত্যিই কি অন্ধকারময় যুগ ?__বর্বর জার্মানরা রোমান সাম্রাজ্যের 
শক্রতা করেছিল। রোমান সভ্যতার আদর্শকেও তারা সহজে বুঝতে 
পারেনি। তবে রোমান সভ্যতা যে খুব উন্নত, এট! তারা ধারে ধারে 
বুঝেছিল। এই উন্নত সভ্যতাকে তারা ধ্বংস করেনি, শ্রদ্ধার চোখেই 
দেখেছিল। 


জার্মানদের আক্রমণের পরে ইউরোপের প্রশাসনে অনিশ্চয়ত।৷ ও 
অস্থিরতা ছিল। জনজীবনে এই ছুর্দিনের আধারে আশার আলো এনেছিল 
এপি খ্রীস্টানদের চার্চগুলি। অশান্তির 
মধ্যে শান্তির পথ তারাই দেখিয়ে- 
ছিল। শিক্ষাদানের ব্যবস্থা, 
বিচারের ব্যবস্থা, দুঃস্থ ও 
দরিদ্রের সেবা প্রভৃতি সব কাজই 
এখন থেকে চার্গুলি করতে 
লাগল । 


পোপদের মধ্যে প্রথম গ্রেগরী 
(৫৯০-৬০৪ খ্ৰীষ্টাব্দ ) ছিলেন 
এক অসাধারণ পুরুষ। তিনি 
একশ্রেণীর খ্রীষ্টান সন্যাসীদের 
দিয়ে জার্মান জাতিগুলিকে 
1) শীস্টধর্মে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট 
পোপ প্রথম গ্রেগরী হন। এই সম্যাসীদের বলা হয় 

মন্ক। তার| আদর্শ পবিত্র জীবন- 

যাপনের উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়ে বাস করত। বাসস্থানগুলি মনান্ট্রি নামে 
পরিচিত। সন্ত্যাসীদের মঠ ব। আশ্রমই হল মনাস্ট্রি। এই মঞ্কর। মধ্যযুগে 


প্রয়োজনীয় বস্তু নিজেরাই 


মঙ্করা বাঁচিয়ে রাখে । রোমান, 


মাধ্যমেই প্রসার লাভ করে। 


ইউরোপে অন্ধকারময় যুগ-_সত্যিই কি অন্ধকারময় ? ২৫ 


এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সেই হানাহানির যুগে শাস্তির 
আশ্বাস তারাই দিতে পেরেছিল। তারাই জীবনের নতুন মূল্যবোধ 
গড়ে তুলল । 


মস্করা মূল্যবান প্রাচীন পুস্তকগুলির নকল শুরু করে। এই সব প্রাচীন 
পুস্তকগুলি ল্যাটিন এবং গ্রীক ভাবায় লিখিত ছিল । কোন কোন মঠ এক 


একটি আদর্শ খামারে পরিণত হয়েছিল । সেখানে ভালভাবে চাষবাস হত! 


মঠবাসীরা সমস্ত জীবনের সমস্ত 


উৎপাদ্নকরত। প্রাচীন 
সাহিত্যের মত প্রাচীন শিল্পকলাকে 


গ্রীক ও প্রাচ্য শিল্পকলা ' তাদের 


মঙ্কর! ছিল সে যুগের একমাত্র 
সুশিক্ষিত মানুষ । ক্রমে ক্রমে 
মঠগুলি হয়ে উঠল এক একটি 
শিক্ষাকেন্দ্র। এই শিক্ষা-কেন্দ্র 
গুলিই মধ্যযুগে জ্ঞানের আলোক- 
শিখা জালিয়ে রাখে। খ্রীস্টধর্ 
প্রচারের ফলে জার্মান জাতিরা 
সুসভ্য হয়ে ওঠে। রোমান ও জার্মান? সংস্কৃতির মিলন ঘটে । আর তার 
ফল হয় সুদূরপ্রসারী । 

মঠগুলি প্রাচীন মূল্যবান শিল্প-সাহিত্যকে রক্ষা করে। শিক্ষার প্রসার 
ঘটায়। কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সাধন করে। জনসেবার আদর্শ স্থাপন 
করে। ইউরোপের অগ্রগতির পথ এ সময়েই তৈরি হয় । 


২৬ মানব সভ্যতার কথা 


অনুশীলনী 


১। জার্মান জাতিদের আক্রমণের ফলে রোম সাম্রাজ্যের জনজীবনে কি পরিবর্তন, 
দেখা দিল? 
২। রোম সাম্রাজ্যের পতনের ফলে রোমান শিল্প-সংস্কৃতির কি অবস্থা হয়? 
“1 রোম সাত্রাজ্যের পতনে ইউরোপে কি অন্ধকারময় যুগের স্থচনা হয়? 
৪। মঙ্ক’ কারা? “মনাস্ট্রি বলতে কি বোঝ? 
৫ | মম্করা মধ্যযুগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে”-_কেমন করে বল? 
১। নিম্নলিখিত কথাগুলি দিয়ে নীচের শুস্তন্ছান পূরণ কর £ 
পোপ প্রথম গ্রেগরী, মনাস্ট্রি, নকল, খরীস্টধর্ম 
(ক) = জার্মান জাতিকে সুসভ্য করে তোলে। 
(খ) মঙ্কদের বাসস্থানকে বলে = ৷ 
(গ) জার্মান জাতিগুলিকে খ্রন্টধর্মে রূপান্তরিত করতে সচেষ্ট হন ---. 


'ঘ মক্করা মূল্যবান প্রাচীন পুস্তকগুলির __ করতেন । 


§ বাইজাণ্টাইন সভ্যতা ও সংস্কাতি 


কন্ষ্ট্যান্টিনোপল প্রতিষ্ঠা__ভূমধ্যসাগর থেকে কৃষ্ণসাগরের পথে 
ইজিয়ান সাগর। ইজিয়ান সাগর ও কৃষ্ণসাগরের মধ্যে ছোট্ট বসফোরাস 
প্রণালী, ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশ সেখানে বিচ্ছিন্ন। তার তীরে, 


প্রাচীন গ্রীক শহর, বাইজাচিয়াম। সেখানেই 
রোম সম্রাট কন্স্ট্যান্টাইন ৩৩০ খ্রীষ্টাব্দে 
প্রতিষ্ঠা করলেন কন্ট্টযাটিনোপল শহর । 
বিশাল রোম সাআ্রাজ্যের পূর্বভাগের নতুন 
রাজধানী । শহরের নামটি সম্রাট 
কন্স্টান্টাইনের নাম থেকেই এসেছে। নতুন 
রাজধানীর তিন দিকে জল, এক দিকে 
স্থলভূমি। তাই সুরক্ষা সহজ ছিল। যখন 
তখন শত্রুর আক্রমণের ভয় ছিল ন]। 
বাণিজ্যের পক্ষে জায়গাটা খুবই উপযুক্ত 
ছিল। তাছাড়া, বিশাল রোম আআাজ্যের 
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কন্স্ট্যাপ্টাইন 


মাঝামাঝি জায়গায় .শহরটির অবস্থিতি। তাই দেশ শাসনেরও* 


স্ববিধ! ছিল। 


কন্স্ট্যাটিনোপল প্রতিষ্ঠার ছুশো বছরের মধ্যে পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর 
ও সমৃদ্ধ শহরে পরিণত হয়েছিল। তখন থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর, 


২৮ মানব সভ্যতার কথা 

মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত কন্ট্ট্যান্টিনোপল ছিল পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী। 
৪৭৬ খীস্টাব্দে জার্মান আক্রমণে রোমের পতনের পরে ইউরোপে সভ্যতার 
আলে স্নান হয়ে গেল। তখন থেকে কনস্ট্যার্টিনোপলকে কেন্দ্র করে রোম 
জাত্রাজ্য, রোম সভ্যতা ও সংস্কৃতি বেঁচে রইল আরও এক হাজার বছর 
ধরে। সিরিয়া, মিশর, এশিয়া মাইনরের সমৃদ্ধ স্থানগুলি ও বন্ধান প্রদেশ 
নিয়ে তখন রোম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব। তাকেই বলা হয়েছে পূর্ব রোম 
সাম্রাজ্য বা বাইজানন্টাইন সাস্্রাজ্য | 


্র্টর্মের স্বীকৃতি_সম্রাট কন্স্্যান্টাইন আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ 
করেছিলেন। তিনি খ্রীস্টধর্মকে বৈধ বলে স্বীকৃতি দিলেন। খরীস্টধর্ণের 
প্রতি সম্রাটের আনুগত্য সম্পর্কে একটি গল্প আছে। সিংহাসন দখলের জন্য 
তিনি তখন যুদ্ধ করছেন । এক রাত্রে তিনি আকাশে আলোকিত “ক্রুশ” চিহ্ন 
স্বপ্নে দেখলেন। আর দেখলেন তারই নীচে ল্যাটিন ভাষায় কয়েকটি শব্দ, 
বার অর্থ_-এএই চিহ্েই রয়েছে জয়ের চাবিকাঠি” । পরের দিনই তিনি 
সৈন্যদের 'ক্ুশ’ চিহ্ন নিয়ে যুদ্ধে যেতে আদেশ দিলেন। যুদ্ধে তিনি জয়া 
হলেন। সিংহাসনে বসেই তিনি খ্রীস্টধর্মকে স্বীকৃতি দিলেন। 
প্রাচীন বাইজাট্টিয়াম ছিল গ্রীক শহর। তাই বাইজান্টাইন সভ্যতা, 
দত আচার-ব্যবহার, ধর্ম-কর্ম_সবই ছিল গ্রীক আদর্শে গড়া। 
নু বাইজাণ্টাইন সভ্যতাকে আশ্রয় 
করে রোমান ও গ্রীক সংস্কৃতির 
অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রইল। 


জান্টিনিয়ান__বাইজান্টাইন 
সাত্রা জেয র শ্রেষ্ঠ সম্রাট 
জাস্টিনিয়ান (৫২৭৫৬৫ 
খ্রীষ্টাব্দ )। ৪৫ বছর বয়সে তিনি 
সিংহাসনে বসেন । কৃষক বংশজাত 
জাঙ্টিনিয়ান ছিলেন এক অসাধারণ 
ব্যক্তি । তিনি ছিলেন বুদ্ধিমান, 
বিচক্ষণ । দিনরাত পরিশ্রম করতেন । আবার প্রোকোপিয়াস-এর বিবরণ 


তানিন 


বাইজান্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ২৯ 


থেকে জানা যায়, তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী, অকৃতজ্ঞ ও সন্দেহচেতা ৷ হয়ত. 
এ রকম দোষগুণের মানুষ ছিলেন জাস্িনিয়ান। তার সিংহাসন আরোহণের 
সঙ্গে সঙ্গে বাইজান্টাইন সাত্রাজ্যের গৌরবময় অধ্যায়ের সুচনা হল । 


রোম সাআাজ্যের এঁতিহা পুনরুদ্ধারের স্বপ্ন দেখতেন জাস্টিনিয়ান। ভাগ্য 
ছিল তার প্রতি সুপ্রসন্ন। বেলিসেরিয়াসের মত একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে 


৩০ মানব সভ্যতার কথা 


তিনি প্রধান সেনাপতিরূপে পেয়েছিলেন । রাজকোষে অর্থীভাব ছিল না। 
সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীও ছিল শক্তিশালী ৷ 

বেলিসেরিয়াস প্রথমে. সম্রাটের ‘দেহরক্ষী ছিলেন। পরে সেনাপতি 
হন। রণকৌশলে তিনি পারদর্শী ছিলেন । জত্রাটের নির্দেশে তিনি উত্তর 
আফ্রিকার ভ্যাণ্ডালদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। অতি সহজেই তিনি 
ভ্যাণ্ডালদের পরাস্ত করে সেই রাজ্য অধিকার করেন। সেই সময়ে 
ভিসিগথদের ইটালি রাজ্য অস্ট্রোগথরা দখল করে। ৫৩৫ খ্রীন্টাব্দে 
ইটালি দখল করার জন্য জাষ্টিনিয়ান বেলিসেরিয়াসকে পাঠান। 
এখানেও যুদ্ধে সাফল্য অর্জন করে বেলিসেরিয়াস তার রণনিপুণত!র 
পরিচয় দেন। রোমে বাইজান্টাইন সেনারা বিনা বাধায় প্রবেশ করে। 
রোমের অধিবাসীরা জাপ্টিনিয়ানকে মুক্তিদাতা মনে করে। এরপর 
বেলিসেরিয়াস স্পেনের কিছু অংশ জয় করেন। কিন্তু জাষ্টিনিয়ান 
পশ্চিমের রোম সাভ্রাজ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করতে পারেননি । 
আবার পূর্বদিকে পারসিকদের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত তিনি সফল 
হননি। কিন্ত কুষ্ণসাগর ও প্রাচ্যের পথে ব্যবসা-বাণিজ্যে সম্রাটের 
কর্তৃত্ব বজায় ছিল। 

জাস্টিনিয়ানের আইন- জাষ্টিনিয়ানের খ্যাতি যুদ্ধজয়ের জন্য নয়। 
তার প্রধান কীর্তি রোমের আইন-সংকলন। ৫২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রচলিত 
আইনগুলি সংকলন ও সংস্কারের জন্য দশজন সদস্তের একটি কমিটি গঠন 
করেন। কমিটির প্রধান ছিলেন ট্রিবোনিয়ান নামে একজন বিশিষ্ট 
'আইনজ্ঞ। 

কমিটির সদস্যগণ সাম্রাজ্যের প্রচলিত সকল আইন সংগ্রহ করে একটি 
গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেন । একে বলে জাস্িনিয়ান কোড'। আরও কঠোর 
পরিশ্রম করে তারা প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞদের বিভিন্ন বিবয়ে বক্তব্য ও মত সংক্ষেপে 
"লিপিবদ্ধ করেন। সাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার জন্য সেগুলিকে বিষয় 
তানুসারে সাজিয়ে গ্রন্থাকারে প্রকাশ কর! হয়। তাকে বল! হয় “ডাইজেস্ট” 
বা “আইনের সংক্ষিপ্তসার'। ছাত্রদের জন্য রোমান আইনের মূল তত্গুলি 
বিশ্লেষণ করে ছোট একখানি বই রচনা কর! হল। তার নাম ইন্‌ষ্টিটিউটস্‌' । 


বাইজাণ্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৩১ 


ইতিমধ্যে জাষ্িনিয়ান নিজেও নতুন নতুন আইন চালু করেছিলেন । তার 
মৃত্যুর পরে এই আইনগুলিও পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এই বইখানি 
গ্রীক ভাষায় লেখা । এই সকল গ্রন্থ ও পরিশিষ্টগুলি একত্রে 'জাস্টিনিয়ানের 
আইন’ নামে খ্যাত। 

জাষ্টিনিয়ানের আইনে চার্চের সম্পত্তি বিক্রি নিষিদ্ধ ছিল। অন্যায়কারী 
াজকের শান্তির বিধান ছিল। নারীদের সম্পর্কে অনেক উদার আইন 


সপারিষদ সম্রাট জাস্টিনিয়ান ( মোজেইক চিত্র ) 


লিপিবদ্ধ ছিল। বিচারকের আদেশ ছাড়া কাউকে বন্দী করা যেত না। 
বিচারকের সামনে বাইবেল রাখা হত। বাইবেল স্পর্শ করে ন্যায়ের প্রতিজ্ঞ 
নিতে হত। জাঙ্টিনিয়ান আইন বিষয়ে পড়াশুনার জন্য একটি বিরাট বাড়ী 
তৈরি করেছিলেন । সেখানে লাইব্রেরীতে প্রায় দেড়লক্ষ আইনের বই ও 
কাগজপত্র থাকত । 

জাক্টিনিয়ানের আইন ইউরোপের অনেক দেশের আইন রচনায় সাহায্য 
করেছে। যে সকল আইন স্মৃতির অতলে হারিয়ে যেত, সে সকল আইন 
লিপিবদ্ধ করে জা্টিনিয়ান ইতিহাসে স্মরণীয় হয়েছেন। 

শিল্প ও স্থাপত্য-_জাষ্টিনিয়ানের রাজত্বকাল বাইজান্টাইন স্থাপত্য ও 
শিল্পকলার স্থুব্ণযুগ । রাজপ্রাসাদ, অভিজ।তদের অট্টালিকা, প্রশস্ত 


৩২ + মানব সভ্যতার কথা 

রাজপথ-__সবকিছুতেই বিলাসিতা ও জাকজমকের ঘটা ছিল। কন্স্ট্যাটি- 
নোপলের মত সুন্দর শহর তখন পৃথিবীতে আর ছিল না। রাজপ্রাসাদের: 
সৌন্দর্য ও এশ্বর্য ছিল বিস্ময়ের বস্তু । নানা রঙের বাহারে প্রাসাদের, 
ঘরগুলিকে মায়াপুরা মনে হত। ছাদ, দেওয়াল ও মেঝে সব জায়গাতেই: 


সেণ্ট সোফিয়া গিজ৭ 


নানা রঙের ছবি। ছবিগুলি তুলি আর রঙের স্থষ্টি নয়। ছোট ছোট রঙীন 
পাথর ও কাচের সাহায্যে সাজিয়ে তোলা ছবি । এ রকম ছবিকে মোজেইক 
ছবি বলা হয়। 


জাষ্টিনিয়ানের সময় কনস্ট্যাটিনোপল নিগিত সেন্ট সোফিয়া গির্জা 
বাইজাণ্টাইন স্থাপত্যের একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। দশ হাজার লোক পাঁচ. 
বছর ধরে পরিশ্রম করে এই অপূর্ব গির্জা! তৈরি করেছিল। প্রধান দুজন 
স্থপতি ছিলেন এন্থেমিয়াস ও. ইসিডোর। গিজাটির গঠন-পদ্ধতি 
বিচিত্র। গির্জার শীর্ষে একটি বিরাট গণ্ুজ__এটিই প্রধান গন্ুজ। 
মাটি থেকে ১৭৯ ফুট উচু, গম্বুজের ব্যাস প্রায় ১০৭ ফুট। চারকোণ৷ 
দেওয়ালের উপরে এমনভাবে বসানো, মনে হয় যেন শুন্তে বুলছে। 
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গির্জার ভেতরটা কারুকার্য শোভিত। রঙিন কাচ, মোজেইক ছবি, 
মার্বেল পাথর, সোনা-রূপার পাত, দি দিয়ে ভেতরটা সজ্জিত 
হি তাদের আলোতেই চুর 
আলোকিত k I 

রাজধানী তেই ছিল 
হিতম্পাড়োম নামে বিশাল 
প্রমোদাগার। সেখানে জাতীয় 
উৎসবগুলি অনুষিত হত। নাচ- 
গান, রথ-চালন!, গ্রতিযোগিত। 
ও অন্যান্য ক্রীভাকৌতুকের 
ব্যবস্থা ছিল। 

বাইজান্টাইন শিল্পীরা মোজেইক হু পির সবি 

শিল্পে যথেষ্ট দক্ষতা অন সেন্ট সোফিয়! গিজীর অভ্যন্তর 
করেছিল। নানা রঙের কাচ, পাথর, সোনা-রূপার পাত, মণিমুক্তা 
দিয়ে তারা ছবি আকত। রাভেনার গির্জায় সম্রাট জাঙ্টিনিয়ান ও 
সভাসদদের একটি সুন্দর মোজেইক চিত্র আছে। 

জাঞ্টিনিয়ানের সময়ে বাইজা্টাইন সাত্রাজ্যে গুটিপোকার চাষ শুরু 
হয়। ধারে ধীরে রেশম শিল্প হয়ে উঠল বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের অন্যতম 
প্রধান শিল্প। রেশমের কাজে শিল্পীর। দক্ষ ছিল । 

ব্যবসা-বাণিজ্য__ব্যবসা-বাঁণিজ্য ছিল বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণ 
সাপ্রাজ্যের মিশর, সিরিয়া, এসিয়! মাইনর, গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ 
ছিল । রাজধানী কন্স্ট্যাটিনোপল ছিল পৃথিবর শ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। সেখান 
থেকে স্থলপথে ও জলপথে যাতায়াতের স্থুবিধা ছিল। পৃথিবীর নানাদেশ 
থেকে জিনিসপত্র নিয়ে হাজীর হাজার জাহাজ সেখানে ভিডত। শহরের 
রাস্তাঘাটগুলি চওড়।। রাস্তার পাশে কারখানা আর দোকানের সারি। 
কারিগরের৷ সুন্দর রেশমের কাপড় বুনত। তৈরি করত কাচ, পাথর এবং 
হাতির দাতের নানারকম জিনিস। দেশবিদেশের বণিকেরা সেখানে নানা 

মাং সং কও (vii) 
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জিনিস কেনা-বেচা করত। সে সময়ের একজন লেখক বাইজাটিয়ামকে 
একটি বিরাট “বিলাস দ্রব্যের কারখানা” বলেছেন। 

মধ্য এশিয়া, চীন, ভারতবর্ষের সঙ্গে বানিজ্য চলত। ভারত ও সিংহল 
থেকে আসত মশলা, মণিযুক্তা, পাথর, নানারকমের সুগন্ধিদ্ব্য । চীন থেকে 
আসত রেশমের কাপড় । আবিসিনিয়া থেকে আসত নিগ্রো দাস, হাতির 


= 


দাত, সোনা ও দামী পাথর । কৃষ্ণসাগরের উপকূল ধরে আসত খাদ্যশস্ত, 


রাজধানীতে রথচালনার প্রতিযোগিতা 


পশুর চামড়া ও দাস। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে রপ্তানি হত কাচ, 
দামী পাথর এবং আরও অনেক রকমের শিল্পজাত দ্রব্য । 


সংস্কৃতি _এক হাজার বছরেরও কিছু বেশী সময় ধরে বাইজাণ্টাইন 
সাত্রাজ্য উন্নত সভ্যত৷ ও সংস্কৃতির পীঠভুমি ছিল। বাইজাণ্টাইন সংস্কৃতিকে 
আকড়ে ধরেই রোম ও গ্রীসের সভ্যতার আলো প্র্লিত ছিল। 

ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে এখানকার অধিবাসীর! বিদেশের ভাবধারার 
সঙ্গে পরিচিত হল। তাদের অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে ভূগোল ও 


বাইজান্টাইন সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৩৫ 


ইতিহাসের অনেক বই লেখা হল। বিগ্ভালয়গুলিতে গ্রীক সাহিত্য, দর্শন 
ও বিজ্ঞান পড়ান হত। 

শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল চারটি বিশ্ববিদ্যালয় । আলেকজান্দ্রিয়ার 
বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের চর্চা চলত। এথেন্সের বিশ্ববিষ্ভালয়ে 
পড়ান হত দর্শনশান্ত্র। কন্ষ্ট্যািনোপলের বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্য ও 
এটিয়োক বিশ্বাবগ্ালয়ে অলঙ্কারশান্তরে শিক্ষা দেওয়া হত। ওরিবেসিয়াস 
নামে একজন বিজ্ঞানী চিকিৎসাশাস্ত্রেরে উপরে একখানি বিশ্বকোষ 
রচন। করেন। 

দর্শনের পণ্ডিত ছিলেন হাইপাটিয়া নামে এক বিদুষী মহিলা । তিনি 
প্লেটো, এ্যারিস্টটল প্রভৃতি গ্রীক পণ্ডিতের দর্শনের তত্ব সহজ ভাষায় 
ব্যাখ্যা করতেন। এ যুগের শ্রেষ্ঠ এতিহাসিক প্রোকোপিয়াস। তিনি 
বেলিসেরিয়াসের সঙ্গে অনেক যুদ্ধে যান । 

বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের এশ্বর্ষ ও জাকজমক ছিল অভাবনীয় । এর ফল 
ভোগ করত অভিজাতরা। সাধারণ মানুষের অবস্থা ভাল ছিল না । শেষ 
পর্যন্ত ১৪৫৩ শ্রীস্টাবে 'তুফ্কি আক্রমণে কন্ট্টযা্িনোপলের ধ্বংস হয় এবং 
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন হয় । 


অনুশীলনী 
3১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 
(ক) কে কন্ষ্ট্যার্টিনোপল কখন, কোথায় প্রতিষ্ঠা করেন? 
(খ) বাইভাণ্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বশেষ্ঠ সম্রাট কে? তিনি প্রসিদ্ধ কেন? 
(গ) বাইজাণ্টাইন স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন কোনটি? তার সম্পর্কে 
কিজান? 
(ঘ) ওরিবেপিয়াস কে? তিনি বিখ্যাত কেন? 
২। উত্তর দাও £ 
(ক) বাইজা্টাইন সাত্রাজ্য বলতে কি বোঝ? এই সাম্রাজ্যের গুরুত্ব 
সম্পর্কে কি জান? 
(খ) ‘জাচ্টিনিয়ানের আইন’ সম্পর্কে কি জান? তার গুরুত্ব কি? 
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(গে) বাইজাণ্টাইন শিল্পকলার বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল? 

(ঘ) “ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণ__এই উক্তির 
সমর্থনে তুমি কি বলতে পার? 

(৬) বাইজান্টাইন সংস্কৃতি সম্পর্কে কি জান? 


৩) বাঁদিকের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও ঃ 


(ক) বেলিসেরিয়ান (ক) ট্রিবোনিয়ান 

(খ) সেন্ট সোফিয়া (খ) বিলাল দ্রব্যের কারখান! 
(গ) আইনজ্ঞ (গ প্রধান সেনাপতি 

(ঘ) ' হাইপাটিয়। (ঘ) গিজ? 

(ড) বিশিষ্ট এতিহাসিক (ঙ) দর্শনের পণ্ডিত 

(চ) বাইজাট্টিয়াম (চ) প্রোকোপিয়াস 


৪। সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে শুন্তন্থান পূরণ কর £ 
(ক) রোম সাত্রাজ্যে খীষ্টধর্নের স্বীকৃতি দেন__ 
( জান্টিনিয়ান, কন্স্ট্যাণ্টাইন, বেলিসেরিয়াস ) 
(৭) জাস্টিনিয়ানের সময়ে প্রখ্যাত এঁতিহাসিক ছিলেন 
(প্রোকোপিয়াস, হাইপাটিয়।, ইলিডোর ) 
(গ) বাইজাণ্টাইন সাত্রাজ্যের পতন হয় 
(৪৭৬, ১৪৫৩, ১১২২ খ্ৰীস্টাব্দে ) 


৫। মৌখিক প্ৰশ্ন £ 
(ক) বাইজাটিয়াম কোথায় অবস্থিত ছিল? 
(৭) কন্ষ্টাণ্টাইনের নতুন রাজধানীর নাম কি? 
(গ) জাস্টিনিয়ানের প্রধান সেনাপতির নাম কি ছিল ? 
=  (ঘ) জাম্টিনিরান এক বিরল কৃতিত্বের জন্ত ক্মরণীয়__সেটি কি 1 
(ঙ) কন্ট্ট্যার্টিনোপলের সবচেয়ে বড় গিজার নাম কি? 


৬। কে বা কিসের সঙ্গে নীচের উক্তিপ্তুলি প্রযোজ্য ? 
(ক) বাণিজ্য এবং সুরক্ষা, উভয় দিক থেকেই শহরটি উপযুক্ত ছিল। 
(এ) এর মত একজন সুযোগ্য সেনাপতির সহায়তা, পেয়েছিলেন বলেই 
জাম্টিনিয়ান যুদ্ধক্ষেত্রে সফল হন। 
(গ) বাইজাণ্টাইন স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদশন । 
এ) তিনি চিকিৎসাশান্তৰের উপরে একখানি বিশ্বকোষ রচন! করেন। 


Al 


৮ 


গ 


বাইজান্টাইন' সভ্যতা ও সংস্কৃতি ৩৭ 


কোনটি ঠিক? 

(ক) জান্টিনিয়ানের আইনে নারীদের সম্পর্কে অনেক উদার আইন 
লিপিবদ্ধ ছিল। 

(খ) বেলিমেরিয়াসের রচনা থেকে আমরা জাস্টিয়ান সম্বন্ধে জানতে পারি। 

(গ) ছোট ছোট রঙ্গীন পাথর ও কাচের সাহায্যে মৌজেইক শিল্প সৃষ্ট 
হ্য়। 

(ঘ) সেন্ট নোকিয়া গির্জায় সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও সভাসদদের একটি 
মোজেইক চিত্র আছে। 

বিবয়মুখী প্ৰশ্ন 8 সঠিক উত্তরটির পাশে ‘ /' চিহ্ছ দাও £ 


[জাস্টিনিয়ান 
(ক)- কনন্ট্যাটিনোপল শহর প্রতিষ্ঠা করেন + কন্স্ট্যাণ্টাইন - 

(প্রোকোপিয়াস 

[ কন্ট্ট্যান্টাইন 


(খ) আইন-প্রণয়নের জন্য বিখ্যাত ছিলেন < হাইপাটিয়া 
(জান্টিনিয়ান 


শূন্যস্থান পুরণ কর £ 
(ক) বাইজান্টাইন স্থাপত্যের শ্রেষ্ট নিদর্শন = ---- 


ও) সম্রাট জাস্টিনিয়ান ও তার সভাসদদের একটি মৌজেইক চিত্র 


আছে __ গিজায়। 
(গ) বাইজাটিরামকে বলা হত _----_। 
দুই-এক কথাব্স উত্তর দাও ঃ 
(ক) বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য থেকে কি কি জিনিস রপ্তানি হত? 
(৭) কোন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে [চিকিৎসা বিজ্ঞানের চচী চলত ? 
(গ) এটিয়োক ও কন্ট্া্টিনোপলের বিশ্ববিগ্ঠালয়ে কি শিক্ষা দেওয়া হত? 
(ঘ) হাইপাটিয়। কে ছিলেন? 


ইসলাঘ ধর্ম ও তার প্ৰভাৱ 


€ 


জনা জাষ্টিনিয়ান ৫৬৫ খীষ্টাব্দে মারা যান। চি ভার পাঁচ বছর 
বাদে আরবের মক্কা নগরে মহম্মদের জন্ম 
হয়। মহন্মদের জন্মকালে কেউই 
ভাবতে পারেনি যে, আগামী একশো 
বছরের মধ্যে অখ্যাত যাযাবর আরব / 
জাতি এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপ. 
জুড়ে এক বড় শক্তিতে পরিণত হবে। 
আরব দেশ ও তাঁর অধিবাসী 
আরব একটি মস্ত বড় উপদ্বীপ । আরব 
কথার অর্থ শশুক্ক'। গোটা দেশটাই 
প্রায় মরুভুমি। মাঝে মাঝে আছে 
কিছু মর্গ্ভান। সেখানেই ছিল ছোট 
ছোট গ্রাম, খেজুর গাছে থেরা। মরু 
অঞ্চলে রাতে বেশ ঠাণ্ডা, কিন্ত দিনের 
বেলার সুর্যের তেজে যেন সব পুড়ে 
যার। পশ্চিমের সমুদ্র উপকূলে মাঝে 
মাঝে বর্ষ। নামে। তাতে যেন প্রাণ 
আছে। সেই প্রাণেই অন্কুরিত হল 
নতুন সভ্যতা । আরবের পশ্চিম 
উপকূলে হেজাজ জেলা। তারই ছুটি শহরের নাম মক্কা আর 


একজন আরব দলপতি 


ইসলাম ধর্ম ও তাঁর প্রভাব ৩৯ 
মদিনা । এই মক্কাতেই জন্মগ্রহণ করেন মহম্মদ। তিনি ছিলেন ইসলাম 
ধর্মের প্রবর্তক । 

আরব অধিবাসীদের এক অংশ স্থায়ীভাবে বাস করত শহরে ও গ্রামে। 
আর এক অংশ যাযাবরের মত ঘুরে বেড়াত। তারা বেছুইন। আরববাসীদের 
মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই ছিল বেছুইন। এর! বিভিন্ন গো্ঠীতে বিভক্ত 
ছিল,_দলপতির নাম শেখ। ঘোড়া ছিল বেছুইনদের খুবই প্রির়। তবে 
মরুভূমিতে চলার জন্য উট ছিল তাদের সবচেয়ে বড় বন্ধু। 

আরব বাসীর! ভয়ে ও ভক্তিতে আকাশ, নক্ষত্র, চাদ ইত্যাদিকে পুজা 
করত। আবার তার। কখনও পবিত্র প্রস্তর খণ্ডকে পুজ।৷ করত। প্রস্তর খণ্ড 


& 


রা] 


fll 
AU 


ধর্মগৃহ (কাবা ) মক 


উপাসনার প্রধান কেন্দ্র ছিল মকা। সেখানে ছিল একটি ধর্মালয়। 

নাম তার কাবা। কাবার ধর্মালয়ে ছিল আরবদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর নান 
র মুতি। 

৮: ইসলাম ধর্ম_কোরেশ বংশে জন্মগ্রহণ করেন হজরত 

মহন্মদ। মহম্মদ নামের অর্থ উচ্চ প্রশংসিত । মহম্মদের পিতার নাম 

আব্দার । মাতার নাম আমিনা। মহম্মদের জন্মের কয়েকদিন আগেই 

পিতার মৃত্যু হয় এবংতার জন্মের ছয় বছর পরেমাতাও ৃত্যুমুখে পতিত হন। 


ge মানব সভ্যতার কথা 


ফলে শিশুকাল থেকে পিতামহ ও পিতৃব্যের কাছে মহন্মদ লালিত-পালিত 
হতে থাকেন। তার পিতৃব্যের নাম ছিল আবুতালিব। ছেলেবেল! থেকে 
মহন্মদ ধর্মপরায়ণ ও দয়ালু ছিলেন। আরবদের দুঃখকষ্ট তাকে ব্যথিত 
করত। কিভাবে তাদের ছুঃখকষ্ট দূর কর। যায়, তা নিয়ে তিনি অবদ। 
ভাবতেন। পঁচিশ বছর বয়সে হজরত মহন্মদ খাদিজা নামে এক পুণ্যবতী 
ও ধনী মহিলাকে বিবাহ করেন। কিন্তু পারিবারিক সুখ ও গ্রশথর্ধ তাকে 
অন্তরের শান্তি দিতে পারে ন।। পরের দুঃখে তার মন অর্বদ| কাদত ৷ 

চল্িশ'বছর বয়সে মহম্মদের মনে গভীর ধর্মভাবের উদয় হয় । মক্কার 
কাছেই ছিল হের! পর্বত। সেখানে এক গুহায় তিনি প্রায়ই যেতেন । 
বহু দিন ও রাত সেখানে প্রার্থনা ও উপাসনায় কাটিয়েছেন । একদিন 
ধ্যানমগ্ন অবস্থার তার এক অপূর্ব দর্শন হল। তার সামনে উপস্থিত হলেন 
দেবদূত গ্যাব্রিয়েল জিত্রাইল। তিনি মহন্মদকে ভগবানের প্রেরিত পুরুষ 
হিমাবে নতুন বর্ম প্রচার করতে আদেশ করেন। এরূপে তিনি বহুবার 
সমাধিস্থ অবস্থায় ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান। পরে তার শিষ্যগণ এসব বাণী 
লিপিবদ্ধ করেন। এই লিপিবদ্ধ বাণা ই হচ্ছে মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ 
কোরান। কোরানে ধর্মনীতি ও উপাসনা পদ্ধতির কথ। আছে। আর 
আছে নৈতিক চরিত্র, সামাজিক ব্যবস্থা, রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা, বিচার-পদ্ধতি 
প্রভৃতি সকল বিষয় সম্পর্কে নির্দেশ । 


সত্যের সন্ধান পেয়ে মহম্মদ উপলব্ধি করেন যে, আল্ল| ৰ! ঈশ্বর এক ৷ 
তার ইচ্ছার নিকট সকলকে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে হবে। তার 
নতুন ধর্মের নাম হল ইসলাম। ইসলাম কথার অর্থ "আল্লার নিকট 
আত্মসমর্পণ । ঈশ্বরকে আরবী ভাষায় আল্ল| বলে। 


ইসলাম ধর্মের আদর্শ_ইসলাম ধর্মের মূল কথ] হল আল্লা! একমাত্র 
ঈশ্বর। মহম্মদ তার দূত ও বাণীবাহক। ঈশ্বর নিরাকার, তাই মুক্তি পুজ। 
অর্থহীন । 

মহম্মদ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্য পাঁচটি কর্তব্য নির্দিষ্ট করেন। 


সেগুলি হল কালেমা, নামাজ, জাকাৎ রোজা এবং হজ। এক ঈশ্বর ও 
তার প্রেরিত পুরুষ হজরত মহম্মদের উপর বিশ্বাসকে বলা হয় কালেমা ৷ 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৪১. 


প্রতিদিন পাঁচবার নামাজ বা প্রার্থনা করতে হবে। সাধ্যমত দরিদ্রকে 
সেবা! ও সাহায্য করাকে বলে জাকাৎ। বছরে এক মাস স্ুর্যোদয় থেকে 
সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাসবিধিকে বলে রোজা । উপবাসের মাসকে রমজান 
মাস বলে। সম্ভব হলে জীবনে একবার মায় তীর্থযাত্র। করতে হবে__ 
একেই বলে হজ। ইসলাম সমাজে সকলেই এক। সেখানে ধনী ও দরিদ্রের 
পার্থক্য নেই। পুরোহিত বলেও কিছু নেই। 

মদিনায় মহন্মদ__মহল্মদ আরবে প্রচলিত পৌত্তলিকতা ও বহু 
দেবদেবীর উপাসনার নিন্দ। করতেন। এই নিন্দা মক্কীবাসীদের অনেকেই 
সহজে মেনে নিতে পারেনি । তাদের শত্রুতার জন্য তিনি সপরিবারে মদিনা 
নগরে আশ্রয় গহণ করেন। মদিনাবাসীরা মহম্মদ ও তার ধর্ম ইসলামকে 
সাদরে গ্রহণ করে । মহম্মদকে তার! মদিনার শাসক হিসাবে অধিষ্ঠিত করে। 
মহন্মদের মকা ছেড়ে মদিনায় চলে আসাকে মুসলমানের। হিজিরা বলে। এ 
'্ঘটন| ঘটে ৬২২ খ্রীস্টান্দে। এই খ্রীন্টাব্দ থেকে তার৷ তাদের বর্ষ গণনা 
শুরু করে। 

অবশেষে ৬৩০ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ মক! জয় করেন। তিনি মন্ধাকেই 
"মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান হিসাবে গ্রহণ করেন। ক্রমে ক্রমে তার 
প্রভাবে মকাবাসীর এবং অধিকাংশ আরববাসী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। 
৬৩২ খীস্টাব্দে মহম্মদ মদিনায় দেহত্যাগ করেন। মুসলমানদের মতে ) 
মহম্মদ ছিলেন পৃথিবীর সর্বশেষ রস্তুল_ অর্থাৎ ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ । 


ইসলাম ধর্মের দ্রুত প্রসার_ইসলাম ধর্ম অতি দ্রুত বিস্তার লাভ 
করতে সক্ষম হয়। মহম্মদের মৃত্যুর একশো বছরের মধ এশিয়া, আফ্রিকা 
ও ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের প্রসার হয়। ইসলাম ধর্মের 
ক্রত প্রসারের কয়েকটি কারণ ছিল। হজরত মহম্মদ ছিলেন এক অসাধারণ 
শক্তিমান পুরুষ। তার সগঠনা প্রতিভা আরববাসীকে নতুন প্রেরণায় 
উদ্দীপ্ত করে। তাছাড়া, ইসলাম ধর্ম অত্যন্ত সহজ ও অনাড়ম্বর ৷ সাধারণ 
মানুষের পক্ষেও বোঝার কোন অন্নুবিধা নেই । তৃতীয়ত, ইসলাম সমাজে 
কোন ভেদাভেদ নেই! আল্লার উপর বিশ্বাসী মুসলমানরা সকলেই 
সমান) ইসলামের ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমতার আদর্শে 


৪২ মানব সভ্যতার কথা 


অনুপ্রাণিত হয়ে অগণিত মানুষ স্বেচ্ছায় এই ধর্ম গ্রহণ করে। চতুর্থতচ, 
আরবরা ছিল যোদ্ধার জাত। সুতরাং তারা অনুর্বর আরব দেশ ছেড়ে, 
খাদ্য ও সম্পদ লাভের তাগিদে উর্বর দেশের পথে বেরিয়ে পড়ল। তাদের 
সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ধর্ম প্রসারের সম্ভাবনাও প্রশস্ত হল। 


একজন আরব যোদ্ধা 


আরব মেনাদল 
খলিফাগণ ও আরব সাভ্রাজ্য- মহল্মদের মৃত্যুর পরে ইসলাম ধর্ম ও 
আরব সাআাজ্যের নেতৃত্বদানের জন্য খলিফ৷ পদের সৃষ্টি হয়। খলিফা, 
কথার অর্থ 'প্রতিনিধি'। খলিফাগণ ছিলেন মহন্মদের প্রতিনিধি । 
মহন্সদের প্রথম চারজন প্রধান শিশ্য-_-আবুবকর, ওমর, ওসমান ও আলি 
পর পর খলিকাপদ লাভ করেন। তাদের যোগ্য নেতৃত্বে ৬৩২ খ্ৰীস্টাব্দ" 
থেকে ৬৬১ খ্রীস্টান পর্যন্ত সময়ে আরব সাম্রাজ্য এ যার ও আফ্রিকার 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৪৩, 


বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে । ৬৬১ খ্রীস্টাব্দে আলী নিহত হন। মুয়াবিয়া 
তখন উন্মায়া খলিফা বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 

উন্মায়া খলিফা বংশ (৬৬১_-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ )_ মুয়াবিয়া খলিফা 
হবার পরে খলিকাপদ বংশগত হয়ে দাড়াল । নতুন খলিফা বংশের নাম: 
হল উন্মায়া বংশ ৷ মুয়াবিয়া মদিন! থেকে দামাস্কাসে রাজধানী স্থানান্তরিত 
করেন। দামাস্কাস ক্রমে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় । 
তিনি ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান। মৃত্যুর পূর্বে পুত্র এজিদকে খলিফা 
মনোনীত করেন। কিন্ত তার মৃত্যুর পরে খলিফাপদ লাভের জন্য 
গৃহবিবাদ শুরু হয়। ৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে আলীর প্রথম পুত্র হাসানকে 
বিষপ্রয়োগে হত্যা কর হয়েছিল। এ সময়ে অনেকেই আলীর দ্বিতীয়, 
পুত্র হুসেনকে খলিফাপদে অধিষ্ঠিত করতে চাইল । তখন কুফা নগরীর কাছে 
কারবালার প্রান্তরে এজিদের সৈম্যদল হুসেনকে নির্মমভাবে হত্যা 
করে। কারবালার এই মর্মান্তিক ঘটনার স্মরণে মুসলমানগণ প্রতিবছর 
মহরম বা শোক উৎসব পালন করে। 

উদ্মারা যুগে ইসলাম সাম্রাজ্য এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকায় 
বিস্তারলাভ করেছিল। অষ্টম শতাব্দীর প্রথমে ইউরোপের স্পেনে মুসলিম 
শক্তি প্রতিষ্ঠিত হয় । 

আব্বাসীয় খলিফা বংশ ( ৭৫০-_-১২৫৮ খ্ৰীস্টাব্দ )৭৫০ খ্ৰীস্টাব্দে 
উম্মায়া খলিফা বংশকে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত হয় আববাসীয় খলিফা! বংশ । 
আববাসীয়রা ছিলেন মহম্মদের কাকা আববাসের বংশধর ৷ তার! দামাস্কাস 
ছেড়ে তাইগ্রিস নদীর তারে স্থাপন করলেন নতুন রাজধানী বাগদাদ । 
বাগদাদ কথার অর্থ ‘ঈশ্বরের দান’। সত্যই বাগদাদ ছিল শিল্প, সম্পদ ও 
সমৃদ্ধিতে ঈশ্বরের দান। বাগদাদ একটি শ্রেষ্ট বাণিজ্যকেন্দ্রও ছিল। 
আববাসীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা ছিলেন হারুন-অল-রসিদ। আরব্য 
উপন্যাসে তার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে। 

স্পেনে ইসলাম সাআ্রাজ্য-_৭১১ খ্রীষ্টাব্দে আরব সেনাপতি তারিখ, 
সমুদ্র পার হয়ে আফ্রিকা থেকে স্পেনেআসেন। সমগ্র স্পেন আরবদের 
পদানত হয় । তারপর আরবরা ফ্রাঙ্ক রাজ্য গলে (ফ্রান্সে ) ঢুকে পড়ে ॥ 


কথা 


ভাত 


মানব 


৪৪ 


টুর্প-এর যুদ্ধে ফ্রান্চৰীর চার্লস মা্টেলের কাছে আরবর। হেরে যাঁয়। পশ্চিম 


ইউরোপ আরবদের হাত থেকে রক্ষা পায় । 


স্পেনে ইসলাম সাম্রাজা স্থাপিত হয় ।সেখানে স্বাধীন 
রাজধানী হয় কর্ডোবা। কর্ডোবা সুন্দর এবং বড় শহর । শহরটিতে ছিল ব 
চমৎকার মসজিদ, সুরম্য প্রাসাদ, গ্রন্থাগার ও স্রানাগার। মনোরম ছিল 


হু 


মুসলমান রাজ্যের 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৪৫. 


সাধারণ ঘরবাড়ী ও পথঘাট । জ্ঞানাবজ্ঞান ও দর্শন চর্চায় কর্ডোবা ছিল 
খুবই উন্নত । কর্ডোবার বিশ্ববিগ্াল় বিদ্ধার পীঠস্থান হিসাবে খ্যাতি লাভ 
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কাবার একটি মসজিদের অভ্যন্তর 


ইসলামের কৃতিত্ব ও ইউরোপের প্রতিক্রিয়া স্পেন ছাড় সমগ্র 
ইউরোপ ইসলাম রাজশক্তির আধিপত্য থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে 
পেরেছিল। কিন্তু মধ্যযুগে ইসলাম জগতে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতি 
ঘটে তার প্রভাব থেকে ইউরোপ নিজেরে মুক্ত রাখতে পারেনি? স্োনে 
এবং ধর্ম ব্যাপারে তাঁদের উদারতা ইউরোপকে 
চতুৰ্দশ শতকের নবজাগরণের পূর্বেই 


ইউরোপ ইসল 
উন্নত করে তোলে । 

বিশ্ব সভ্যতায় আরবদের অবদান ইসলাম সাআ্রাজ্যের প্রসারের 
সঙ্গে জঙ্গে “আরবগণ গ্রীক, রোমান, পারসীক,. ইহুদী, ভারতীয় ও. 


চীনা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসে। তারা এই স্ব প্রাচীন সভ)তা 


৪৬ মানব সভ্যতার কথা! 


"ও সংস্কৃতি থেকে জ্ঞান আহরণ করে । নিজেদের আগ্রহ, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা 
দিয়ে সেই জ্ঞান-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তোলে। 

আরবগণ অঙ্কের সংখ্যা লেখার পদ্ধতি ইউরোপকে শেখায়। দশমিকের 
নিয়ম, বীজগণিত, জোতিিত্ভা ভারত থেকে গ্রহণ করে তারা ইউরোপে 
প্রচার করে। চিকিৎসা ও রসায়নশান্ত্রে আরবরা চরম উৎকর্ষ লাভ 
-করেছিল। তার! চীনের থেকে কাগজ তৈরির পদ্ধতি শেখে । ইউরোপ 
আরবদের কাছ থেকে কাগজ তৈরি করতে শেখে। ভৌগোলিক জ্ঞানের 
ক্ষেত্রে আরবদের দান অসীম। তারা ভূগোলের উপর অনেক বই লেখে। 
স্থাপত্য শিল্পে তার নতুন পদ্ধতির প্রচলন করে। কাব্যে, সাহিত্যে, দর্শনে, 
ইতিহাসে এবং সঙ্গীতে আরব প্রতিভ। স্মরণীয় । 

ইসলাম জগতের পণ্ডিতগণ__অনেক প্রতিভাবান পণ্ডিতের জ্ঞান 
সাধনার ফলে আরব সভ্যতার চরম উৎকর্ষ ঘটে । হুনাইন ইবন ইশাক 
ছিলেন সর্শাস্তরজ্ঞ। তিনি গ্রীক ভাষা 
থেকে বু মূল্যবান গ্রন্থ আরবী ভাবায় 
অনুবাদ করেন। অল রাজি ছিলেন 
সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ চিকিংসক। 
তার চিকিৎসা শাস্ত্রের উপর লিখিত 
বইগুলি এখনও বিস্ময় স্থর্টি করে। 
আরব চিকিৎস। জগতে আর একটি 
বিখ্যাত নাম আবিসিন!। দর্শনে ও 
বিজ্ঞানে স্মরণীয় পণ্ডিত হলেন আল- 
কিনদি। ওমর খৈয়াম ছিলেন বিখ্যাত 
কবি। তার “ুবাইয়ৎ কাব্য জগৎ-প্রসিদ্ধ। ইবন রসিদ ছিলেন 
একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক । এ্যারিস্টটলের দর্শনে 
তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। ইবন খলছুন ছিলেন বিখ্যাত এতিহাসিক। 
আর এক বিখ্যাত এঁতিহাসিক ছিলেন আল-তাবারি। তিনি একখানি 
পৃথিবীর ইতিহাস রচনা করেন। আল বিরুণী ও ইবন বতুতা ছিলেন 
বিখ্যাত পর্যটক । তাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত জ্ঞানের প্রসার ঘটিয়েছিল। তাঁরা 
দুজনেই ভারত ভ্রমণ করেছিলেন । 


ইবন বতুতা 


ইসলাম ধর্ম ও তার প্রভাব ৪৭ 
অনুশীলনী 


১। আরব দেশটি কেমন? আরব অধিবাসীদের সম্পর্কে কি জান? 


হ। 
-৩। 


৪ 
৫ 
৬। 
৭ 
৮। 
৯ 
-১০। 


১১। 


-১২ 


৯৩ 


মহম্মদের জন্মের পূর্বে আরবদের ধর্ম কেমন ছিল? 

মহশ্মদ কোথায় এবং কোন্‌ বংশে জন্মগ্রহণ করেন? তার জীবন দম্পর্কে 
কিজান? 

ইসলাম ধর্মের মূল কথা ও আদর্শ কি? 

কি কি কারণে ইসলাম ধর্মের ভ্রু প্রমার ঘটে? 

খলিফা কাদের বলা হত? প্রথম চারজন খলিফার নাম কি? 

উন্মায়। ও আব্বাসীয় খলিফা বংশ সম্পর্কে কি জান? 

স্পেনের মুসলমান রাজ্যের রাজধানীর নাম কি? তাঁর কথা কি জান? 
বিশ্ব সভ্যতার আরবদের অবদান কি? 

আরবদের উন্নতির যুগে কয়েকজন পণ্ডিতের নাম কর। তাদের অবদান 
কি ছিল? 


দুই-এক কথায় বল ঃ 

বেছুইন, হিজিরা, কাবা কোরান, দামস্কাস, বাগদাদ। 
কাবা, উদ্চ-প্রশংশিত, শু, হারুণ-অল-রসিদ, মুয়াবিয়া, চার্লস মার্টেল ও 
ওমর খৈয়াম__এই কথাগুলি দিয়ে নীচের শূন্যন্থানগুলি সঠিকভাবে 


পুরণ কর 8 . 
আরব কথাটির অর্থ __ ৷ থৈ) উম্মায়! বংশের প্রতিষ্ঠাতা, _--॥ 


এ 
লে 


(ক) 
(গ) কিবাইয়ৎ' কাব্যের রচয়িতা ___ ৷ (ঘ) মহম্মদ নামের অর্থ___। 
() "টুল" যুদ্ধের ফ্রান্ বার 1 (5) মক্কার ধর্মালয়ের নাম 71 


(ছ) আব্বাসীয় বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা _-_-। 


বন্ধনীর মধ্যে যে কথাটি ঠিক তার উপরে “ J? চিন্ত দাও £ 
নদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের নাম (বাইবেল/কোবান/গীতা। )। 


(ক) মুসলমা 

(খ) হিজিরা গণনা হয় (৫৭৭1৬৩২/৬২২ ) খ্ৰীষ্টাব্দ থেকে । 

(গ) স্পেনে মুসলমান রাজ্যের রাজধানীর নাম ( কৰ্ডোব|/কারবাল।/ 
বাগদাদ )। 

(ঘ) আব্বাদীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ খলিফা! ছিলেন ( মুয়াবিয়া/হুসেন/হারুণ- 
অল-রসিদ)। 


(ও) প্রথম খলিক। ছিলেন (ওমর/আবুবকর[ওসমান )। 


৪৮ মানব সভ্যতার কথা 


১৪। মৌখিক প্রশ্ন £ 
(ক) প্রত্যেক মুসলমানের প্রাথমিক কর্তব্য কিকি? 
(খ) মহরম কেন পালন করা হর? . 
(গ) হিজিরা কাকে বলে? 
(ঘ) ইসলামের দ্রুত প্রসারের চারটি কারণ কি কি? 
(ড) কোন পর্বতের গুহায় মহম্মদ উপাজনা। করতে যেতেন? 
(চ) বাগদাদ কোন নদীর তীরে অবস্থিত? 
(ছ) বাগদাদ কথার অর্থ কি? 
১৫! বামদিকের স্তম্ভের সঙ্গে ডানদিকের স্তম্ভ মিলিয়ে.দাও £ 


(ক), হেজাজ জেল! (ক) ওমর খৈয়াম 
(খ) মহম্মদের মাত! (খ) আবুবকর 
(গ) একজন খ্যাতনামা খলিফ। (গ) আমিনা 
(ঘ) বিখ্যাত কৰি (ঘ) মকা। 
(ঙ) বিখ্যাত এরতিহামিক (ও) আল-তাবারি 
-১৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক) ইসলাম ধর্মাবল'্বীদের পাঁচটি বিশেষ ৮ কি? ঠ 


(খ) ছিজিব। বলতে কি বোঝ? কোন্‌ খ্রীষ্টাব্দে এর স্থচন] হয়? 
(গ) মুসলমানদের মতে পৃথিবীর সবশেষ রস্থল কে? বস্থল কথার; 
অর্থকি? 
(ঘ) খলিফা পদের সৃষ্টি হয় কেন? “খলিফা' কথাটির অর্থ কি? 
(ও) আল বেরুণী ও ইবন বতুতা কে ছিলেন? 
১৭। ভুল থাকলে সঠিক তত বসিয়ে সংশোধন কর $ 
(ক) পরুবাইক্জাৎ কাব্য রচনা করেন, ইবন রসিদ। 
(খ) আব্বাসীয় বংশের নর্তেষ্ট খলিফ। ছিলেন আলী । 
(গ) ইসলামের সারল্য ও লাম্যই ছিল মুসলমানদের শক্তির উৎ্প। 


(৮০০-১২০০ গ্রীস্টাব্দ আনুমানিক) 


পিপি 


| | মধ্যযুগের পশ্চিয ইউরোপ 


রিককক ক করত 


৪৭৬ শ্রীস্টাব্দে রোমের পতনের পরে রোম সাম্রাজ্যের পশ্চিমভাগে 
জার্মান জাতির বিভিন্ন গোষ্ঠীর অধীনে নতুন নতুন রাজ্য গড়ে উঠেছিল । 
কোথায় গেল রোমের জীকজমক, বিলাস বৈভব, কোথায় গেল তার 
সভ্যতা । অন্ধকারে ছেয়ে গেল পশ্চিমের ইউরোপ । কিন্তু এই অন্ধকারের 
মধ্যেই সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো জালিয়েছিলেন সম্রাট শার্লেমেন, 
মহাজ্ঞানী এ্যালকুইন। পোপ নবম লিও এবং সপ্তম গ্রেগরী চার্চে সংস্কার 
প্রবর্তন করলেন। শিল্প-স্থাপত্যে প্রাণের জোয়ার এল। সভ্যতার 
অগ্রগতির ধার! বিকাশলাভ করল দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে । 


শাজে মেন 

রোমের পতনের পরে পশ্চিম ইউরোপে যে সকল জার্মান জাতি রাজত্ব 
করেছিল, তাদের মধ্যে ফ্রাঙ্কর! ছিল অন্যতম । তাদের কথা তোমরা আগে 
জেনেছ। অষ্টম শতাব্দীতে তাদের মধ্যে এমন একজন ব্যক্তির আবির্ভাব হয়, 
যিনি শুধু জার্মানদের মধ্যে নন, পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন । 
তার নাম শার্লেমেন। 

শার্লেমেনের রাজত্বকালের অনেকটা সময় যুদ্ধবিগ্রহে কেটেছে। একটি 
টি নয়-_কম করে চুয়াটিযুদ্ধ। সাস্রাজ্য বিস্তারের জন্য, সীমান্ত রক্ষার 

মা. স. ক-৪ (ছে) 


৫০ মানব সভ্যতার কথা 


জন্য, আবার কখনও খ্রীস্টধর্ম প্রচারের জন্য তাকে বারবার যুদ্ধ করতে 
হয়েছিল। যুদ্ধের পর যুদ্ধে জয়ী হওয়ায় শার্লেমেনের শক্তি ও প্রতিপত্তির 
খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে । 


রোম সাআজ্যের পুনরুত্থান শীর্লেমেনের রাজত্বকালের সবচেয়ে 
স্মরণীয় ঘটন। রোম সাত্রাজের সম্রাটপদে পোপ কতৃক তার অভিষেক । 
ইউরোপে খ্রীস্টান ধর্মের কেন্দ্র ছিল রোম। এখানে থাকতেন ধর্মগুরু 
পোপ । শার্লেমেনের সময়ে পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও । 


তৃতীয় লিও পোপ হয়ে অনেক বিপদে পড়েন। বিরোধী দলের হাতে 


লাঞ্ছিত হয়ে তিনি রোম থেকে বিতাড়িত হন । শা্লেমেনের সাহায্য নিয়েই 
তিনি আবার ক্ষমতা ফিরে পান । 


পোপ তৃতীয় লিও এই উপকারের যে প্রতিদান দিলেন ত! ইতিহাসে 
স্মরণীয় হয়ে আছে। ৮০০ খ্রীন্টাব্দে ২৫শে ডিসেম্বর রোমের সেণ্টপিটার 
গির্জায় খ্রীন্টজন্মের উৎসব পালিত হচ্ছিল। শার্লেমেন উপাসনার জন্য 
সেখানে উপস্থিত হুন। উপাসনা শেষে তিনি উঠে দাড়ালে পোপ তার 
মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিলেন। সমবেত জনমগ্ডলী শার্লেমেনকে রোমের 
সম্রাট বলে অভিনন্দন জানাল । এভাবে পশ্চিনে রোম সাম্রাজ্যের পতনের 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ ৫১ 


তিনশে! বছর পরে আবার রোম সাম্রাজ্যের পুনরুখান ঘটল । তবে এই 
ব্যাপারে কিছুটা নতুনত্ব ছিল। আর তা হল শ্রীস্টধর্ম ও শ্রীস্টীয় সাম্রাজ্যের 
খারণা। রোম সাম্রাজ্য হল খ্রীস্টধীদের-_ পোপ তার ধর্মগুরু | তাই এই 
সাআ্াজ্যকে বল। হত “হোলি” বা পবিভ্র। 

অভিষেকের গুরুত্ব রোম জাম্রাজোর পুনরুখান ইতিহাসের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ৷ যে জার্মান বর্বরদের হাতে রোম সাম্রাজ্য ধ্বসে হয়েছিল, 
সেই জার্মানদেরই একজন রাজা আবার রোমের সম্রাট হলেন । রোমান 
না হয়ে কোন সাম্রাজ্য টিকে থাকতে পারে, এ ধারণা তখনকার লোকের 
হিল না। তাই একজন জার্মানের অধীনে যখন পশ্চিমে সাম্রাজ্য 
পুনর্গঠিত হল, তখন সকলেই ধারণা করে নিয়েছিল যে, রোমের এতিহি 
আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

কিন্তু এই ঘটনার গুরুত্বপূর্ণ ফল পরবর্তীকালে প্রকট হয়ে দেখা দেয়। 
শালেমেন সম্রাট হওয়ার পরে ছুই প্রধানের আবির্ভাব হল। রাজনৈতিক 
প্রধান সম্রাট, আর পারমাথিক ব্যাপারট। ছিল পোপের হাতে। পরবর্তীকালে 
সম্রাট ও পোপের মধ্যে শুরু হয় রেষারেধির পাল1। রোমের পোপ 
শীর্লেমেনকে সম্রাট ঘোষণা করেছিলেন । তাই সম্রাটের চেয়ে পোপ বড়__এ 
কথ! তিনি প্রমাণ করতে চাইলেন । কিন্ত সম্রাট তা স্বীকার করলেন না । 
পোপ ও সম্রাটের মধ্যে কে বড়, তাই নিয়ে ইউরোপের ইতিহাসে 
এক রক্তাক্ত অধ্যায় শুরু হল ৷ 

রাষ্রওচার্চের সম্পর্ক--শার্লেমেন চার্চের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ 
করতেন । চার্চের উচ্চ আদর্শ সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন । কিন্তু তিনি 
চার্চের স্বাধীনতা স্বীকার করতেন না। তিনি সম্রাট, তিনিই ধর্মের রক্ষক । 
চার্ট প্রতিপালন এবং রক্ষার দায়িত্বও তার ৷ চার্চ রাষ্ট্রের একটি বিভাগ । তাই 
চার্চের সব ব্যাপারে তিনি হস্তক্ষেপ করতেন। পরবর্তী স্আাটদের 
দুর্বলতার ফলেই পোপের নেতৃত্বে চার্ট ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। 

শিল্প ও শিক্ষান্থুরাগ--সমাট শার্লেমেন ছিলেন মনে প্রাণে ফ্রাঙ্ক । 
আঁবার রোমের অতীত গৌরবের প্রতি তার মোহ ছিল । জার্মানীর আকেন 
শহরটি ছিল সম্রাটের খুব প্রিয়। সেখানেই তিনি বেশীর ভাগ সময় 
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কাটাতেন। রাইন নদীর তীরে অবস্থিত এই শহরটি সম্রাটের প্রধান 
রাজধানীর মর্যাদা পেয়েছিল । সেখানে শিল্পী তৈরী করল রাজপ্রাসাদ ও 
গির্জা । সোনারপার পাত, মণিমুক্তা, রঙিন কাচ ওপাথর দিয়ে রাজপ্রাসাদ, 
ও মন্দির সজ্জিত ছিল। সেখানে অঙ্কিত মোজেইক ছবি খুবই সুন্দর ৷ 
জ'কজমক ও বিলাসিতার আকেন ছিল রোমেরই মত। 


শার্লেমেন নিজে লিখতে জানতেন না। জার্মান ও ল্যাটিন ভাষায় 
কথা বলতে পারতেন, গ্রীক ভাষা বুঝতেন । কিন্তু লেখাপড়ার উপরে তার 
খুব ঝোৌক ছিল। 


আকেনের রাজপ্রাসাদে শার্লেমেন একটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন " 
বিদেশের বহু পণ্ডিতের সেখানে সমাগম হল। তাদের মধ্যে প্রধান 
ছিলেন ইংরেজ পণ্ডিত এ্যালকুইন। ইটালি থেকে এলেন পণ্ডিত পল। 
শালেমেনের বন্ধু ও জীবনীকার ছিলেন আইনহার্ড। তিনিও বিদ্যালয়ের 
গৌরব ছিলেন। এভাবেই সম্রাটের পাশে গড়ে উঠল এক পণ্ডিত-সমাজ। 
আর রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয় একটি শিক্ষা, প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল ৷ ইংল্যাণ্ড: 
ও ইউরোপের অন্যান স্থান থেকে বই এল, এলেন আরও পণ্ডিত। সম্রাট 
ও তার পত্নী রাজপ্রাসাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষ। নিতেন। রাজপরিবারের" 
সন্তান ও সভাসদদের ছেলেমেয়েরাও এসে জুটত। কোন মেধাবী: 
ছাত্রের সন্ধান পেলে সম্রাট এই বিদ্যালয়ে তার পড়ার সুযোগ করে 
দিতেন। বিদ্যালয়ে প্রাচীন পুথি, পাণ্ডুলিপি নকল করা হত। সম্রাটের 
উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতায় মঠ ও গির্জায় অনেক বিদ্ালয় গড়ে ওঠে। 
শালেমেন মধ্যযুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্রাট । অন্ধকার ও অজ্ঞতার যুগে 
জ্ঞানের আলো জালিয়েছিলেন তিনি । তাই ত তিনি ‘দি গ্রেট’ বা মহান 
উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন । 
ন্টেক্স জীবন 
শ্স্চধ্ প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে চার্চ গড়ে উঠেছিল। চার্চে নাঁন৷ কাজের 
দায়িত্ব যার! পালন করত, তাদের বল৷ হত যাজক। ধারে ধীরে 
নানারকমের অন্যায়, অবিচার প্রবেশ করেছিল। শুধুমাত্র ধর্মে অবিচল 
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বিশ্বাসী ব্যক্তিরা চার্চে এল, তা নয়। চার্চের সম্পদ ও সম্পত্তির লোভে 
অনেক আজেবাজে লোকও চার্চে ঢুকে পড়েছিল । 

স্বভাবতঃ সৎ ও ধর্মপরায়ণ 
ব্যক্তিদের মধ্যেবিরপ 
প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হয়। পািব 
জীবনের প্রতি যাঁজকদের মোহ 
তাদের ব্যথিত করল। ফলে 
শ্রীস্টানদের মধ্যে এক অংশের 
স্থষ্টি হল, যারা সন্ন্যাসীর জীবন- 
যাপন করে ধর্মের আদর্শ পালন 
করতে চাইল । সংসার থেকে 
দুরে সরে গিয়ে একমনে শ্রীস্টের 
উপাসনা এবং সৎ ও পবিত্র 
জীবন যাপনের জন্ তারা ব্যাকুল 
হয়ে উঠল। 

দরি দ্র জীবন যাপন, আত্ম- 
ত্যাগ, সেবা ও শুচিতার উপরে 
তাদের অবিচল আস্থা ছিল। 
এই আদর্শে বিশ্বাসী কয়েকজন 
মিলে নির্জন স্থানে মঠ তৈরি 
করল । শুরু হল মঠের ইতিহাস। 
পুরুষ ও নারী আলাদা আলাদা 
মঠে থাকত। পুরুষদের বলা 
"হৃত 'মন্ক” বা সন্যাসী । মেয়েদের 
বলা হত নান'। পুরুষের! 
লম্বা! ঢোল আলখাল্লার 
অতসাদা পোশাকপরত। 
মেয়েরাও সাদা পোশাক পরত, মধ্যযুগের মঙ্কগণ 


মাথায় ছোট ঘোমট।। 
বেনিডিক্টের নিয়ম_যন্ঠ শতাব্দীর প্রথম 'দিকে সাধু বেনিডিক্ 
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মঠবাসীদের জন্ত অনেক নিরমকাহ্ুন প্রবর্তন করেছিলেন। রোম ও 
নেপলনের মাঝপথে ক্যাসিনো নামে একটি গ্রাম। গ্রামের কাছেই একটি 
পাহাড়, তার উপরে একটি প্রাচীন মন্দির ছিল। মন্দিরের পাথর দিয়ে 
বেনিডিষ্ট সেখানেই একটি মঠ তৈরি করলেন। সেখানে তিনি তার 
কয়েকজন শিব্য নিয়ে থাকতে, লাগলেন। ৫২৯ হরীস্টাবে বেনিডিক্ট তার 
নিয়মকানুন রচনা করলেন । তার অনুগামীর সংখ্য। বাড়তে লাগল । পশ্চিম 
লো ইউরোপের নানা জায়গায় তার 
আদর্শ ও নিয় মকান্থনের 
উপরে ভিত্তি করে অনেক মঠ 
গত হল। 
বেনিডিষ্টেরনিয়ম বেশে 
কঠোর । সম্যাসীর৷ ছিল একে, 
সশ্যের ভাই, সন্যাসিনীর। একে 
পাঠরতা| সম্যালিনী “পরের বোন। তারা খুৱ ভোরে 
বুম থেকে উঠত, শীতকালে রাত 
সাড়ে তিনটায়। গ্রীষ্মকালে তারও আগে। মঠের বাগানে ও ক্ষেতে 
তারা চাষ-আবাদ করত। নিজেদের রান! নিজেদেরই করতে 
হত। প্রার্থনা, উপাসনা ও ভজনা-_এ সব কাজের জন্য তিন ঘণ্টা 


স্থানীয় ছেলেমেয়ের! এসে জুটত। সম্যাসীর৷ তাদের 
মঠগুলি শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠল। সেখানে যুল্যবান পুথি লেখ। 
হত, পাণ্ডুলিপি নকল করা হত। শধ্যযুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাচিয়ে রাখা 
ও প্রসারের ক্ষেত্রে মঠগুলির বিরাট ভুমিকা ছিল। 
লুনির মঠ ও আদর্শ মঠগুলি শেষপর্যন্ত তাদের হৈরাগ্য রক্ষা করতে 
পারেনি। চারিদিকের অরাজকতার মধ্যে মঠেও অনাচার, ছুনীতি প্রবেশ 
করে৷ ম$গুলিতে ধীরে ধারে চার্চের কতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ।এক এক জন 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ ৫৫ 


সামন্তপ্রভু এক একটি মঠের প্রধান হয়ে বসল। তারা মঠের সম্পত্তি 
আত্মসাৎ করত। মঠাধ্যক্ষ নিয়োগ করত তারা । মঠগুলি অতীত এঁতিহা, 
আদর্শ. সবই হারাল। চার্চের অবস্থাও তখন শোচনীয়। সেখানেও 
সামস্তপ্রভৃদেরই আধিপত্য'। টাকা দিয়ে চার্চের পদগুলি কেনা যেত ৷ 
এই দুর্দিনে মঠের জীরন সংস্কার প্রবর্তন করার কাজে নেতৃত্ব দিল 
ক্রুনির মঠ। জার্মানী ও ফ্রান্সের সীযান্তে বার্গাণ্ডি শহর। সেখানে ৯১০ 


1 -.. 
টিং অভ 


মধ্যযুগের মঠ 


শ্রীস্টা্দের বেনিডিক্টের আদর্শে ক্ল.নির মঠ প্রতিষ্ঠিত হল। এযাকুইটেনের 
ডিউক দ্বিতীয় উইলিয়াম এই মঠটির প্রতিষ্ঠাতা । এই মঠের উপরে সরকারী 
নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ছিল না চার্চের কতৃতি। তাই স্বাধীনভাবে নানাবিধ 
সংস্কার প্রবর্তনের কাজে স্থুবিধা হয়েছিল। ধীরে ধীরে ইউরোপের নানা 
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দেশে ক্রুনির মঠের শাখা গড়ে গঠে। ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, জার্মানী 
প্রভৃতি দেশে প্রায় তিনশ’ মঠ ক্ল.নির মঠের অধীনে ছিল । 

ক্লুনির মঠের দ্বিতীয় মঠাধ্যক্ষ ছিলেন ওডে। ৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। তার সমর থেকেই ক্লুনির মঠের স্বর্ণ যুগের শুরু! 
মঠ-জীবনে সংস্কার প্রবর্তনে ওডে| অক্লান্ত চেষ্ট। করেন। তিনি নিভিন্ন মে 
ঘুরে বেড়াতেন। নিয়মশৃত্খলা ঠিক মত পালিত হচ্ছে কিন! ঘুরে ঘুরে 
দেখতেন । 

ক্ল.নির মঠের এযাবট ( মঠাধ্যক্ষ ) ছিলেন সব মঠের সর্বপ্রধান ব্যক্তি । 
তার নির্দেশ অন্যান্য মঠগুলিকে মানতে হত। অন্যান্য মঠে একজন করে 
প্রধান থাকত। তাকে বলা হত “প্রায়র?। রুনির মঠ থেকেই তার! 
নিযুক্ত হত। 

বলনির মঠের আদর্শ ছিল সহজ ও সরল। সততা, পবিভ্রত! ও আর্তের 
সেবা ছিল মঠবাসীদের পুণ্যত্রত। তখন মঠবাসীর! সকলেই যাজক হত । 
তাদের জীবনযাত্রায় কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা আরে পিত হল। যাজকদের 
অবিবাহিত থাকতে হবে । মঠ ও চাঠের সম্পা্ততে মঠ ও চাচেরই অধিকার 
থাকবে । মঠবাসীরাই নির্বাচন করবে মঠাধ্যক্ষকে। 

কলনির মঠের এই নির্দেশগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আগে গ্রামের যাজকেরা! 
ম্যানরের প্রভু কর্তৃক নিযুক্ত হত। বড় প্র্ু বা রাজ। নিযুক্ত করত শিপ 
বা আঠবিশপকে। কিন্ত নির্বাচন পন্ধতি প্রচলিত হওয়ায় রাজা ও চার্চের 
সম্পর্কে ভাঙ্গন ধরল । চার্চ ও মঠের সম্পত্তিতে রাজ! বা সামন্তপ্রহ্দের 
কোন অধিকার থাকবে না, এই নিয়মে তাদের আয়ের উংস হাস পেল। 
চার্ট বহিভূতি ব্যক্তির প্রভাব থেকে চার্চ ও মঠের মুক্তি হল। 


পোপ ও সম্রাটের বারা 
রুনির মঠের আদর্শকে বাস্তবে রূপদান করতে এলেন পোপ সপ্ত 
গ্রেগরী। তিনি- ছিলেন স্বাধীনচেত! ও বাস্তববাদী। তিনি চাইতেন, 
শুধুমাত্র জার্মানী নয়, সমগ্র খ্রীন্টান জগতে পোপ হবেন সর্বনয় কর্তা । 
সম্রাট থাকবেন তারই অধীনে । 
আমরা আগে জেনেছি, চার্চের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগের ব্যাপারে 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ হর 


ডার্চবহিভূ্ত ব্যক্তিদেরই কতৃত্ব ছিল। নিয়োগের জন্য যে অনুষ্ঠান হত 
তাকে আমরা অভিষেক অনুষ্ঠান বলতে পারি। ইংরেজীতে বলা হয় 
“ইনভেষ্টিচার'। একজন বিশপের অভিষেক অনুষ্ঠানে তাকে একটি অন্নুরীয়সহ 
বণ্ড দেওয়া হত। সম্রাট সব সময়েই নিজের লোক নিয়োগের ব্যবস্থা 
করতেন। সপ্তম গ্রেগরী এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলেন। চার্চের 
বাইরের কোন ব্যক্তির হাত দিয়ে এ রকমের অভিষেক তিনি 
নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। তখন সম্রাট ছিলেন চতুর্থ হেনরি। তিনি 
পোপের এই নির্দেশ মানলেন না। শুরু হল পোপ ও সম্রাটের 
রেধারেষির পালা। পোপ ও সম্রাটের মধ্যে কে বড়__এই প্রশ্ন নিয়ে 
এক বিরাট সংগ্রামের সুচনা হুল। অনেকদিন পরে শেষ পর্যন্ত ১১২২ 
খ্রীষ্টাব্দে এই ব্যাপারে একটা মীমাংসা হয়েছিল। 


বিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় 


মঠ ও গিজণর বিগ্ভাল্ব__মধ্যযুগের প্রথম দিকে শিক্ষাদানের কেন্দ্র 
ছল মঠ ও' গির্জার সংলগ্ন বিদ্যালয়গুলি । মঠের বিদ্যালয়ে শেখান হত 
ধর্মের কথা, কিছু ব্যাকরণ ও সাহিত্য ।  গি্ার বিগ্তালয়ে পড়ান শুরু হত 
ব্যাকরণ, অলঙ্কারশান্ত্র ও তর্কশান্ত্র দিয়ে। তারপরে শেখান হত গণিত, 
'ছ্যামিতি, সঙ্গীত ও জ্যোতিৰ্বিদ্যা । ধর্মতত্বের শিক্ষাও দেওয়া হত। 

শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন বিষয়ে জ্ঞানলাভের 
প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল ৷ কারিগরি বিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, আইন, 
দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষালাভের প্রয়োজন ছিল । মঠের বিদ্যালয়গুলি 
এই চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হ'ল। কিছু কিছু গির্জার বিদ্যালয়ে এই সব 
বিষয়ে পঠন-পাঠন শুরু হল। তাদের গুরুত্ও বাড়তে লাগল । দ্বাদশ 
শতাব্দীতে ছাত্রসখ্যা বৃদ্ধি, নানা বিষয়ে শিক্ষাদান প্রভৃতির ফলে গির্জার 
কিছু কিছু বিদ্যালয় বিশ্বব্দ্ভালয়ে রূপ নিল। 

বিশ্ববিদ্ভালয়-__ইটালির অন্তর্গত শহরের বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচীন 
বিশ্ববি্যালয়গুলির মধ্যে একটি । এখানে পণ্ডিত ইরনেরি্াস আইনশাস্ত 
শিক্ষা দিতেন। রোমান আইনের ব্যাখ্যা করে তিনি রাজশক্তিকে 
ধর্মীর শক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। ইটালির সালেরনে! 


৫৮ মানব সভ্যতার কথা 


বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাশাস্ত্রের জন্য বিখ্যাত ছিল। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় 
খুব প্রাচীন ৷ 

প্রখ্যাত পণ্ডিত_পিটার আবেলার্ড (১০৭৯--১১৪২) প্যারিস 
বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সুপগ্ডিত ছিলেন। তার কাছে শিক্ষালাভের ভন্ত 
প্রায় ত্রিশ হাজার ছাত্র ইউরোপের নানা জায়গা থেকে প্যারিসে ভিড় 
করেছিল। তিনি বলতেন আগে প্রশ্ন, তারপরে বিশ্বাস। যুক্তি দিয়ে 
প্রমাণ করতে পারলেই বিশ্বাস গ্রহণ করা যায়। তাই প্রশ্ন করার ইচ্ছা 
থাকতে হবে। তবেই শিক্ষ। যথোপযুক্ত হবে। আলবার্ট” ম্যাগনাস 
একাধারে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন। জাতিতে তিনি জার্মান, 
শিক্ষকতা করতেন প্যারিসের বিশ্ববিদ্ঠালয়ে। তিনি দর্শন, বিজ্ঞান ও 
ধর্মশান্্রের উপরে বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লেখেন। ইল্যাণ্ডের অক্সফোর্ড 
বিশ্ববিদ্ালয়ের গ্রোসেস্টেটে একজন মহান পণ্ডিত ছিলেন । আইন, 
চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও প্রকৃতি-বিজ্ঞানে তার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তার 
বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন পণ্ডিত রজার বেকন। 

ছাত্রজীবন ও ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছাত্ররা এক-এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ঘুরে 
যুরে শিক্ষা গ্রহণ করত। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভোর থেকেই পড়াশুনা শুরু হত। 
শিক্ষক ল্যাটিন ভাষায় বক্তৃতা দিতেন । বইপত্র বেনী ছিল না। শিক্ষকের 
বক্তৃতার উপরেই বেশী নির্ভর করতে হত। ছাত্ররা মন দিয়ে শুনত আর 
লিখে নিত। তারা শিক্ষকদের খুব শ্রদ্ধা করত। শিক্ষকরাও জ্ঞানের 
ভাণ্ডার ছাত্রদের কাছে উজার করে দিতেন। 

ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে জোট বাধত। তাকে বলা হর “গিল্ড বা 
সঙ্ব। বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের পৃথক পৃথক সঙ্ঘ ছিল। কখনও কখনও 
শিক্ষকরা সঙ্বে যোগ দিতেন । সঙ্ঘগুলির মধ্যে রেষারেষি ছিল। ক্ত 
শহরের মানুষের সঙ্গে ঝগড়া লাগলে সব ছাত্রই একজোট হত। 

শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসার-_বিশ্ববিদ্ভালয়গুলিকে কেন্দ্র করে জ্ঞান- 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন উদ্যম দেখা দিল।. গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞান এবং 
আরবদেশের উন্নত বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মানুষের অন্ুসন্ধিৎ্সার সৃষ্টি করে। 
আর অন্ধ বিশ্বাস নয়। সমস্ত কিছুকেই যুক্তির মাপকাঠিতে তারা বিচার 
করতে শিখল ৷ এই মনোভাব ধর্মশান্ত্র চর্চার রীতিটাকেই পাল্টে দিল 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ শর্ত 


আইন ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও যথেষ্ট উন্নতি দেখা যায়। জাঙ্টিনিয়ানের 
আইনগুলি' নতুন করে গৃহীত হল। শাস্তির কঠোরতা হাস পেল। 
ইরনেরিয়াস, মাটিনাস, হুগো- প্রত্যেকেই ছিলেন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ৷ 

বোলোনা ও সালেরনো বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসাশান্ত্র নিয়ে উন্নত, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে 
অধ্যাপনা করতেন পণ্ডিত রজার বেকন। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক 
ও বৈজ্ঞানিক। কাচ নিয়ে তার গবেষণার ফলেই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের 
আবিষ্কার হয়েছে। 

দর্শন ও তর্কব্জ্ঞানের চর্চাও চলছিল। পণ্ডিত আবেলার্ড ও আযালবার্টণ 
ম্যাগনাস দর্শনের পণ্ডিত ছিলেন। আ্যালবার্টের সুযোগ্য ছাত্র টমাস 
আকুইনাস ত্রয়োদশ শতাব্দীর স্ুপপ্ডিত। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন। 
গ্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যাকরণ, অলঙ্কার, তর্কশাস্ত্র, গণিত, জ্যামিতি, 
সঙ্গীত ও জ্যোতিিদ্যা-_এই সাতটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ নিত। তাছাড়া, 
দর্শন এবং ধর্মশান্ত্রেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। 


শিক্ষা, গ্রন্থরচনা, শাস্তরর্চা সবই হত ল্যাটিন ভাষায়। ল্যাটিন সাহিত্য 
বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়। আবার ইউরোপের প্রত্যেক দেশেই লৌকিক 
বা দেশীয় ভাষার প্রচলন হতে থাকে। এর ফলেগড়ে ওঠে ইংরেজী, ফরাসী, 
স্পেনীয় প্রভৃতি আধুনিক ভাষ!। সে যুগের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে চারণ- 
কবিরা দেশী ভাষায় গান বাধত, সে গান তারা গেয়ে বেড়াত। 

পরে কয়েকজন মহাকবি দেশী ভাষা এবং সাহিত্য আরও সমৃদ্ধ করে 
তোলেন। তাদের মধ্যে উজ্জল ছুটি তারকা ছিলেন ইটালীর কৰি দাত্তে 
ও ইল্যাণ্ডের কবি চসার। 

এই সময়ে ইউরোপে বিভিন্ন জায়গায় সুন্দর ক্যাথিড়াল গির্জা নির্মিত 
হয়। নতুন এক র.তিতে গির্জাগুলি নিমিত হয়। এই ধরনের স্থাপত্য 
শিল্পকে বলা হয় গথিক’ রীতি। গথিক রীতির বৈশিষ্ট্য হল, গন্ুজগুলি 
ক্রমশঃ সরু হয়ে উঁচুতে উঠেছে। খিলানগুলি তিনকোণা। ফ্রান্সের 
শার্তে ও রাইমসের গি্জ৭ গথিক শিল্পর।তির উজ্জল নিদর্শন । 


be 


৬ 


১১। 


১২। 
১৩ 


১৪। 


Sel 


মানব সভ্যতার কথা 
অনুশীলনী 


রোমের সম্রাটপদে শার্লেমেনের অভিষেকের গুরুত্ব কি? 

শালেমেনের শিল্প ও শিক্ষান্থুরাগের কি পরিচয় দিতে পার ? 

মঠের সৃষ্টি হল কেন? 

বেনিভিক্ট মঠবাসীনদের জন্য কি কি নিয়ম প্রবর্তন করেন? 

শিক্ষাপ্রনারে মঠের কি ভূমিকা ছিল ? 

ক্লুনির মঠ ও আদর্শ সম্প-র্ক কি জান? কুশন মঠের গুরুত্ব কি? 
বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে ওঠে কিভাবে? বোলানো ও সালেরনো বিশ্ববিদ্যালয় 


সম্পর্কে কি জান? 


" মধ্যযুগে ছাত্র ও শিক্ষক সম্পর্ক কেমন ছিল? 


শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রণারে বিশ্ববিদ্যালয়ের কি ভূমিকা ছিল ? 


সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 

(ক) আইনহার্ড কে ছিলেন? 

(খ) “পোপ তৃতীয় লিও উপকারের যে প্রতিদান দিলেন তা ইতিহাসে 
শ্মরীয় হয়ে আছে”__কোন্‌ উপকার ? কিভাবে প্রতিদান দিলেন ? 

(গ) আকেন সম্পর্কে কি জান? 

(ঘ) “মক ও ‘নান’ বলতে আমরা কাদের বুঝি? 

(ঙ) বেনিভিক্ট কোথায় মঠ প্রতিষ্ঠ। করেন? নেই মঠের গুরুত্ব কি? 

(5) ক্লুনির মঠ কোথায়, কখন এবং কে প্রতিষ্ঠ। করেন ? 

(ছ) ক্লুনির মঠের শ্রেষ্ঠ মঠাধাক্ষ কে? তিনি প্রসিদ্ধ কেন ? 

(জ) ইনভেন্টিচার' বলতে কি বোঝ? 

“তিনি বলতেন আগে প্রশ্ন, তারপরে বিশ্বাস "_কে বলতেন? তাঁর 

শিক্ষার মধ্যে আর কি ছিল? 

আযপবার্ট ম্যাগনাদ কে ছিলেন? তীর মম্বন্ধে কি জান? 


অনুক্ত স্থান পুরণ ফর ৪ 
(ক) ইবনেরিয়ান, মাট্রি বান, হুগো প্রতোকেই ছিলেন _ _। 
(খ) ত্ৰয়োদশ শতাব্দীতে অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ে অধাপনা করতেন _ _। 
গথিক' রীতি কাকে বলা হয়? এই রীতির বৈশিষ্ট্যগুলি বৰ্ণন কর। 
কোনটি ঠিক? £ 
(ক) শালে মেনের সময় পোপ ছিলেন তৃতীয় লিও । 
(খ) শালেমেন আকেন শহরে নতুন রাজধানী স্থাপন করেন । 
(গ) বেনিভিক্ট ক্লনির মঠ স্থাপন করেন। 
(ঘ) রজার বেকন একাধারে দার্শ নক ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন । 
(ও) দান্তে ইংলগ্ডের কবি ছিলেন । 


১৬। 


১৮ 


১৯ 


মধ্যযুগের পশ্চিম ইউরোপ ৬১ 


নীচে কয়েকটি বিশ্বৰিগ্ভালয়ের নাম দেওয়া আছে। পাশে 
দেশের নাম লেখ £ 
সালেরনো _+ অক্সফোর্ড __, বোলোনা =--, প্যারিস ____। 
নীচে কয়েকটি সন দেওয়া হল। এক লাইনে তার গুরুত্ব 
লেখ ৪ 
৫২৯ খ্রীষ্টাব্দ, ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ, ৯১০ খ্ৰীষ্টাব্দ, ১১২২ খ্ৰীষ্টাব্দ । 
বিষয়মুখী প্রশ্ন ৪ . সঠিক উত্তরের পাশে «৬ চি দাও £ 

৯৩ খ্রীষ্টাব্দে 


(ক) শালে মেন রোমান সম্রাটপদে অভিষিক্ত হন বৃ ও খ্ৰীষ্টাব্দ 
৮১৪ খ্ৰীস্টাব্দে 


(খ) শালেমেনের জীবনীকার ছিলেন নন পিল 
L আইনহার্ড 


(গ) আকেন শহরটি ছিল 578 

টাইবার নদীর তীরে 
সঠিক উত্তর বেছে নিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর ৪ 

এযালকুইন, তৃতীয় লিও, বেনেডিক্ট, দ্বিতীয় উইলিয়াম, পিটার আবেলার্ড, 

রজার বেকন। 

(ক) মঠবানীদের জন্য নিয়মকাঙ্ন প্রবর্তন করেছিলেন সাধু ৷ 

(খ) জার্মানদের মধ্যে সংস্কৃতির আলো জালিয়ে ছিলেন মহাজ্ঞানী ৷ 

(গ) অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈজ্ঞানিক ও অধ্যাপক ছিলেন ৷ 

(ঘ) শালেমেনের মাথায় রাঁজমুকুট পরিয়ে দিলেন = ৷ 

(ঙ) ক্লনির মঠের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন _। 

(5) = ছিলেন প্যারিস বিশ্ববিদ্বালয়ের সুপণ্ডিত দার্শনিক । 

সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 

(ক) ক্লুনির মঠ প্রথম কোথায় কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? 

(খ) ওডো কে ছিলেন? তার নাম স্মরণীয় কেন? 

(গ) পিটার আবেলার্ভকে ছিলেন? তিনি বিখ্যাত কেন? 

(ঘ) আলবার্ট ম্যাগনাস সম্পর্কে কি জান? 

(ড) প্যারিস বিশ্ববিগ্ঠালয়ে যে সাতটি বিষয়ে শিক্ষা (দেওয়া হ্ভ্ 


সেগুলি কিকি? 


4: মধ্যযুগের ইউৱোপে দাঅন্ততন্ত 


ANAAAAAAD 


সাঅততন্র 

এক এক যুগে মানুষের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। 
মধ্যযুগে সামন্ততত্্র বা ফিউডালিজম সেইরকম এক ব্যাবস্থা । সামন্ততন্ত্র হল 
একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । ইউরোপে এই 
ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রথম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে । সেজন্য 
৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সময়টাকে সামন্ততন্তের 
যুগ বল! হয়। সামন্ততন্ত রাষ্ট্র ও সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনে । 

সামন্ততন্তের সুচনা __বর্বর জার্মান জাতিদের আক্রমণে রোম সাঘাজ্য 
ভেঙে পড়ে । শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। ধনী অভিজাতদের 
অনেকেরই গ্রামে জমিদারি ছিল।. তার! তখন শহর ছেড়ে গ্রামে চলে 
যায় । সেখানে তাদের ঘিরে থাকত কিছু কৃষিজীবা, কয়েকটি অনুগত পরিবার 
এবং অস্ত্রধারী কিছু পাহারাদার। যুদ্ধবিগ্রহের ফলে পথগুনি নষ্ট হয়ে 
যায়। অর্থাভাবে সেগুলি আর মেরামত হয়নি। পথে চোর-ডাকাতের 
উপদ্রব বাড়ে। ব্যবসা বাণিজ্য দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্বল রাজশক্তি জীবন, 
সম্পত্তি এবং শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হ়। তাই গ্রামগুলিকে বাধ্য 
হয়ে স্বনির্ভর হতে হয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রামেই তৈরি হত। 
্বপর্যপ্ত এবং স্বনির্ভর গ্রামাঞ্চলগুলিতে অভিজাত ভূম্বামী সামন্তরা পূর্ণ 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত্ ৬৩ 
কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তারা তাদের এলাকায় যেন ছোট এক রাজা হয়ে বসল ৷ 
‘তার এলাকায় জমি চাষ করে অনুগত প্রজার! ৷ তাদের মধ্যে সে তার 
জমি নানা শর্তে বিলি করে। তারা হল ভূমিদাস। সামন্ত তাদের রক্ষার 
দায়িত্ব নেয় । এভাবেই জামন্ততন্ত্ের সুচনা! হয় । 

সম্রাট শার্লেমেনের রাজত্বকালের পরে ইউরোপে চরম অরাজকতা! দেখা 
দেয়। কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বলে কিছু ছিল না। তখন শক্তিশালী সামন্তরা 
দেশশাসন ও দেশরক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। ইউরোপে তখন 
শক্তিশালী কোন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি । যা গড়ে উঠল তা সামন্ততন্ত্ 
বা সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য । রাজার মতই সে প্রবল প্রতাপে তার 
এলাকায় শাসন কাজ চালাত। সেখানে সেই হয়ে উঠল দণ্ডমুণ্ডের 
বিধাতা-_একজন সার্বভৌম অধিপতি । 

রাজক্ষমতা সামন্তদের ব্যক্তিগত অধিকারে রূপান্তরিত-_অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সামন্তরা ছিল রাজার নিযুক্ত সরকারী প্রশাসক নতুন অবস্থায় তারা 
সরকারী প্রশাসনের কাজ আগের মতই চালিয়ে গেল। কিন্তু এখন রাজার 
নিযুক্ত রাজকর্মচারী হিসাবে নয়। একেবারে স্বাধীনভাবে। সরকারী 
ক্ষমতা ও অধিকার সে দখল করল। সরকারী ক্ষমত৷ ও অধিকার এখন 
তার ব্যক্তিগত ব্যাপার । ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতই তা অর্জন করা যায় 
এবং তা বংশান্গক্রমিক করল সামন্তপ্রভুরা । 

চিরকাল জমির মালিকই হয় প্রকৃত শাসক। জমির উপর মালিকানা! 
এবং উত্তরাধিকার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপন্তি বুদ্ধি করে। জমির 
মালিকানা ও শাসনের অধিকার লাভ করায় সামস্তপ্রভুর৷ অবিলম্বে 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে । রাজশক্তি তাদের ব্যক্তিগত দখলে আসে । 

সামন্ততন্ত্ের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ভূসম্পন্তিতে স্বত্ব ভোগের অধিকার 
স্থাপন। সামন্তর৷ সকলেই ছিল অভিজাত বংশের লোক। তারা অনেক 
সময় ভূসম্পন্তির কিছু অংশ অন্যান্য অভিজাতদের মধ্যে বিলি করত। 
এখানে দাত৷ সামন্তপ্রভু এবং গ্রহীতা প্রভুর অধস্তন সামন্ত। ছোট এবং 
বড়র মধ্যে একট! চুক্তি হত। সেই চুক্তি অনুসারে ছোট সামন্ত সামন্ত- 
প্রভুকে শাসন, শান্তিশৃঙ্খল। এবং যুদ্ধসংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকত। ছোট সামন্ত সব সময়েই সামন্তপ্রভুকে যুদ্ধের সময়ে 


4: মধ্যযুগের ইউৱোপে সাঅন্ততন্ত্ 


০১৮৮১১৫১০১০১১১০৮০১০৮৯০১১০১০১০৭ 


স।অত্ততত্র 


এক এক যুগে মান্গুষের প্রয়োজনে বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে 
মধ্যযুগে সামন্ততন্ বা ফিউডালিজম সেইরকম এক ব্যবস্থা । সামন্ততন্ত্র হল 
‘একটি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা । ইউরোপে এই 
ব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ ঘটে প্রথম থেকে চতুর্দশ শতকের মধ্যে |. সেভন্ 
৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ সমরটাকে সামন্ততন্ত্ের 
যুগ বলা হয়। সামন্ততন্ রাষ্ট্র ও সমাজে মৌলিক পরিবর্তন আনে । 

সামন্ততন্ত্রের সুচন1__বর্বর জার্মান জাতিদের আক্রমণে রোম আাম্রাজ্য 
ভেঙে পড়ে। শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে যায়। : ধনী অভিজাতদের 
অনেকেরই গ্রামে জমিদারি ছিল।. তারা তখন শহর ছেড়ে গ্রামে চলে 
যার । সেখানে তাদের ঘিরে থাকত কিছু কৃষিজীবা, কর়েকাট অন্থুগত পরিবার 
এবং অস্ত্রধারী কিছু পাহারাদার । যুন্ধবিগ্রহের ফলে পথগুলি নষ্ট হয়ে 
যার। অর্থাভাবে সেগুলি আর মেরামত হয়নি। পথে চোর-ডাকাতের 
উপদ্রব বাড়ে। ব্যবসা-বাণিজ্য দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দুর্বল রাজশক্তি জীবন, 
সম্পত্তি এবং শিল্প-বাণিজ্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হর। তাই গ্রামগুলিকে বাধ্য 
হয়ে স্বনির্ভর হতে হয়। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গ্রামেই তৈরি হত। 
্ব-পর্যাপ্ত এবং স্বনির্ভর গ্রামাঞ্চলগুলিতে অভিজাত ভূম্বামী সামন্তরা পুর্ণ 


3105115117/758191779088508,9১7551151-51705/5-)72112198। 
দেয় । কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বলে কিছু ছিল না। তখন শক্তিশালী সামন্তরা 
দেশশাসন ও দেশরক্ষার গুরু দায়িত্ব নিজেরাই গ্রহণ করে। ইউরোপে তখন 
শক্তিশালী কোন সাম্রাজ্য গড়ে ওঠেনি । যা গড়ে উঠল তা সামন্ততস্ত্ 
বা সামন্তপ্রভুদের আধিপত্য । রাজার মতই সে প্রবল প্রতাপে তার 
এলাকায় শাসন কাজ চালাত। সেখানে সেই হয়ে উঠল দণুসুণ্ডের 
বিধাতী-_-একজন সার্বভৌম অধিপতি ৷ 

রাজক্ষমতা সামন্তদের ব্যক্তিগত অধিকারে রূপান্তরিত__অধিকাংখ 
ক্ষেত্রেই সামন্তর! ছিল রাজার নিযুক্ত সরকারী প্রশাসক নতুন অবস্থায় তারা 
সরকারী প্রশাসনের কাজ আগের মতই চালিয়ে গেল। কিন্তু এখন রাজার 
নিযুক্ত রাজকর্মগারী হিসাবে নয়। একেবারে স্বাধীনভাবে । সরকারী 
ক্ষমতা ও অধিকার সে দখল করল। সরকারী ক্ষমতা ও অধিকার এখন 
তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির মতই তা অর্জন কর! যায় 
এবং ত! বংশাক্গিক্রমিক করল সামন্তপ্রভুরা । 

চিরকাল জমির মালিকই হয় প্রকৃত শাসক। জমির উপর মালিকানা 
এবং উত্তরাধিকার রাজনৈতিক প্রভাব-প্রতিপন্তি বৃদ্ধি করে। জমির 
মালিকানা ও শাসনের অধিকার লাভ করায় সামস্তপ্রভুরা৷ অবিলম্বে 
রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে । রাজশক্তি তাদের ব্যক্তিগত দখলে আসে । 

সামন্ততন্রের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ভূসম্পন্তিতে স্বত্ব ভোগের অধিকার 
স্থাপন। সামন্তর৷ সকলেই ছিল অভিজাত বংশের লোক। তারা অনেক 
সমর ভুসম্পত্তির কিছু অংশ অন্যান্য অভিজাতদের মধ্যে বিলি করত। 
এখানে দাত৷ সামন্তপ্রভু এবং গ্রহীতা প্রভুর অধস্তন সামন্ত। ছোট এবং 
বড়র মধ্যে একটা চুক্তি হত। সেই চুক্তি অনুসারে ছোট সামন্ত সামন্ত- 
প্রভুকে শাসন, শান্তিপৃঙ্খল। এবং যুদ্ধ সংক্রান্ত ব্যাপারে সাহায্য করতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকত। ছোট সামন্ত সব সময়েই সামন্তপ্রভুকে যুদ্ধের সময়ে 


৬৪ মানব সভ্যতার কথা 


সৈশ্ত দিয়ে সাহায্য করত। সে যুগে যুদ্ধবিএ্হ প্রায় লেগেই থাকত 
সামন্তপ্রভুদের শত্ররও অভাব ছিল না। তাই সামন্ত ব্যবস্থা সামরিক 
সাহায্যদান রীতির উপর অনেকটা নির্ভরশীল ছিল। এদিক থেকে সামন্ত- 
ভন্ত্রকে এক সামরিক ব্যবস্থাও বলা চলে। 

ভূমিস্বত্ব ও সামন্ত শ্রেণীবিন্যাদ-_সামস্ততন্ত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য 
হল মানুষে মানুষে এক অদ্ভুত রকমের সম্পর্ক । ভুসম্পত্তিতে স্বত্ভোগকে 
কেন্দ্র করেই এই সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল । সামরিক সাহায্য লাভের ব্যাপারে 
নিশ্চিন্ত হবার জন্য সামন্তপ্রভুরা অন্যান্ড অভিজাতদের তার অধিকৃত, 
এলাকার কিছু জমি দান 
করত। গ্রহীতা সামন্ত-- 
প্রভুদের অনুগত সামন্তে 
পরিণত হয়। তার। এক. 
চুক্তিতে আবদ্ধ হত এবং 
ভাদের মধ্যে এক ব্যক্তিগত, 
সম্পর্ক গড়ে উঠত। এই 
হত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।, 
সেই অনুষ্ঠানে প্রভুর প্রতি 
অধীনস্থ সামন্ত আন্মগত্য 
প্রদর্শন করত। অনুষ্ঠানে, 


সামন্তপমাজে চি ity নতুন সামস্তকে প্রভুর সামনে 

পরে রাজ! । পরের ধাপে সামস্তপ্রভু। 
নীচে সামন্ত । তার পরের ধাপে ছোট সামন্ত। হাটু মুড়ে বসতে হত। তার 
সবচেয়ে নীচে রয়েছে ভূমিদাস। মাথায় থাকত না কোন 
শিরস্বাণ, সঙ্গে থাকত না 


কোন অন্তর । প্রভুর হাতে হাত রেখে, বাইবেলের নামে শপথ করে বলত যে, 
সে চিরদিন প্রভুর অনুগত থাকবে। এ কাজে কিন্তু সামন্ত তার ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা হারাত না। তখন প্রভু তাকে তুলে ধরত, চুম্বন করত এবং কোন 
ডুসম্পত্তির ভার দিত। প্রতীক হিসাবে প্রভু তাকে একটি খড়, একটি 
লাঠি, একটি বল্পম ও একটি দস্তানা দিত। প্রভুও তখন থেকে অধীনস্থ 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত ৬৫ 
সামন্তর প্রতি বন্ধুত্ব, বিশ্বস্ততা, অর্থ নৈতিক সাহায্য ও নিরাপত্তা দা'ন' করার 
দায়িত্ব নিত। / 

সামন্ত আবার তার অধীনস্থ কোন অভিজাতকে আনুগত্যের পরিবর্তে 
ভার ভুসম্পত্তির কিছু অংশ একইরকম শর্তে দিতে পারত। সামন্তপ্রভুর 
সঙ্গে সামন্তর যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এখানেও সামন্তর সঙ্গে ছোট 
সামন্তর সেই সম্পর্ক গড়ে উঠল। এখানে একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হল যে, 
“ছোট সামন্ত'র কাছে 'সামন্ত'ই হল প্রভু। সে “সামন্ত'র প্রতিই অনুগত, . 
ভারই অধীনস্থ, তাকেই সে চেনে। সামস্তপ্রভুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক 
নেই। “সামস্তপ্রভু এবং “ছোট সামন্ত'র . মাঝে যে সামন্ত” সে একাধারে 
টি সামন্তর প্রভু এবং সামন্তপ্রভুর অধীনস্থ সামস্ত। 

রাজা ছিলেন সকল সামন্তপ্রভুদের প্রধান। রাজা তার অধীনস্থ বড় 
ভভিজাত বা সামরিক কর্মচারীদের জমি দান করতেন। সামন্তপ্রভুর! 
যুদ্ধের সময় সৈন্যদল নিয়ে রাজাকে সাহায্য করত। ডিউক বা আর্লরহি 
ছিল সামন্তপ্রভু। তারা একশ" গ্রামের মত ভূসম্পত্তির মালিক হত। 

সাম্তপ্রভুরা তার অধীনস্থ সামন্তদের জমি বিলি করত। ব্যারন ছিল 
এই অধীনস্থ সামন্ত । এই ব্যারনরা প্রায় বিশ-তিরিশটা গ্রামের কর্তৃত্ব 
লাভ করত। ব্যারনরা আবার জমি দান করত নাইটদের মধ্যে । 

এভাবেই ধাপে ধাপে গড়ে উঠেছিল এক বিশেষ সম্পর্ক । এখানে 
একটা কথা৷ বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে সামন্ততন্ত্ে আন্গত্য ছিল 
ব্যক্তির প্রতি অর্থাৎ প্রভুর প্রতি, রাষ্ট্রের প্রতি নয়। 

সামস্ততত্রে অভিনৰ জীবনধারা-__সামন্ততন্ত্রে আমরা কয়েকটি বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য দেখতে পাই। রাজশক্তির স্থলে সামন্তপ্রভুদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা 
লাভ৷ ভুসম্পত্তিতে স্বত্ব স্থাপনের এক নুতন ব্যবস্থার প্রবর্তন । সামন্তদের 
মধ্যে পারস্পরিক আনুগত্য ও দায়িত্বের ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন ৷ উপর্বতন 
সামন্তকে অধস্তন সামস্তর সামরিক সাহায্য দীন। মোট কথা হল, 
মধ্যযুগের সামভ্তত্্র এক অভিনব এবং চমৎকীর জমাজ-ব্যবস্থা। 
অভিজাতদের জীবনধারা এই সমাজব্যবস্থা অনুযায়ী চলত। 

সামন্তদুর্গ ও বর্মসজ্জিত অশ্বারোহী যোদ্ধাদের ভূমিক!-শালেমেনের 
পর বিদেশী শত্রদের আক্রমণে পশিম ইউরোপ ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। 

মাং স. ক.৫ (৬22) 


৬৬ মানব সভ্যতার কথা 


সাম্রাজ্য, জীবন-সম্পন্ভি, শিল্প-বাণিজ্য রক্ষ। করা অসম্ভব হয়ে ওঠে । এই 
বহিরাক্রমণ থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজন হল সুরক্ষিত 
নগর ও ছূর্গের। আত্মরক্ষার জন্য ছূর্ভে্ঠ দুর্গই যথেষ্ট নয়। দুর্গকে রক্ষা করার 
জন্য সুসংগঠিত সৈন্যদল প্রয়োজন । এই ছুই প্রয়োজন মিটিয়ে ছিল 
সামন্ততত্ত্র । 


সামন্তপ্রতুরা তাদের এলাকার বিভিন্ন স্থানে দুর্গ তৈরি করত। 
ছু্গগুল একদিকে সামন্তপ্রতুর বাসস্থান, আবার জমিদারীর প্রধান 


একটি সামন্ত দুর্গ 


কর্মকেন্দ্র। এই দু্মগডলিতে তারা যে খুর আরামে থাকত, তা নয়। ছুরি 
আরাম ন! দিলেও নিরাপত্তা দিত। ছর্গগুলি ছিল স্থুরক্ষিত। সুরক্ষার 
জন্য কোন পাহাড়ের উপর, নদীর ধারে অথবা চারিদিকে পরিখা খনন করে 
দুৰ্গ তৈরি হত । দুর্গের চারধারে থাকত আট থেকে পঁচিশ ফুট চওড়া মোটা 
পাঁচিল। মাঝে মাঝে গমুজ থাকত । সেখান থেকে তীরন্দাজর। শত্রুদের 
আক্রমণ করতে পারত। শক্রর! ধেয়ে আসছে কিন! তাও উচু গম্বুজ 
থেকে লক্ষ্য করা যেত। দুর্গ পরিখা গভার হত। পরিখার উপর থাকত 
একটি সেতু । সেই সেতু না পেরিয়ে কেউই ছু্গের লোহার ফটক এবং 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্ ৬৭ 


ভূর্গের বিশাল দরজার কাছে যেতে পারত না। দুর্গ থেকে সেতুটিকে নিয়ন্ত্রণ 
করা যেত-_ প্রয়োজনে তাকে ওঠান-নামান যেত। আর শক্র আক্রমণের 
আশঙ্কা থাকলে সেতুটিকে উঠিয়ে টি 
নেওয়া হত। | 

ছুর্গগুলি প্রথম দিকে কাঠ 
দিয়ে তৈরি হত। পরে সেগুলি 
পাথর দিয়ে তৈরি হর । শত্রুদের 
ছিল। তাও যদি আক্রান্ত হত, 
তবে দুর্গ থেকে পাথর এবং কাঠের 
গুঁড়ি শত্রুদের দিকে ছুড়ে ফেলা 
হত। গরম জল ঢালা হত। 
তীর ও বল্পম ছোড়া হত | অনেক- 
দিন ধরে লড়াই চলতে পারে এই & 
আশঙ্কায় দুর্গের মধ্যে খান ও দুগের সামনে লড়াই 


অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র মজুত রাখা হত। আর সব সময়ের 
জন্য প্রস্তুত থাকত অশ্বারোহী সৈন্যদল । 


২ 
১২ 


পাহারারত দুর্গের প্রহরী 


সামন্তপ্রভু এবং ধর্মযাজকর| নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য সুসংগঠিত 
বাহিনী গঠন করত। আক্রমণকারীরা ঘোড়ায় চড়ে আসত ৷ তাদের 


৬৮ মানব সভ্যতার কথা৷ 


সঙ্গে পাল্প| দিতে হলে ঘোড়সওয়ারদের প্রয়োজন ৷ সময়ের প্রয়োজনেই সৃষ্টি 
হল নিষ্ঠাবান বর্মসঙ্দিত অশ্বারোহী সৈম্তবাহিনীর। তারাই ইউরোপকে 
বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে। এরা নাইট’ বলে সুপরিচিত। 
নাইটদের সাহস, শৌর্য ও সৌজন্য সামন্তপ্রভুরা বংশপরম্পরায় 
ভূসম্পত্তি, মানসম্মান ও কর্তৃত্ব ভোগ করত। সমাজে তারাই ছিল অভিজাত 
সম্প্রদায়ভুক্ত। তারা মধ্যযুগীয় কতকগুলি বিশেষ গুণের অধিকারী ছিল। 
তাদের মধ্যে প্রতিজ্ঞ! পালন ও আন্ুগত্যবোধ প্রবল ছিল। তারাই কালে 
সামন্ত হত। সামন্তসমাজে সামন্ত সন্তানদের বিশেষ গুণ ও আদর্শে দীক্ষিত 
হতে হত। তারপর তারা “নাইট” উপাধি লাভ করত। এই ব্যবস্থাকে 
ৰলা হয় “শিভ্যালরি | 
সাত বছর বয়সে সামন্ত সন্তানকে কোন' সামন্তপ্রভুর শিক্ষানবীশরপে 
রাখা হত। শিক্ষা শেষ হলে গির্জাতে এক ধর্গানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সামন্ত 
সন্তান “নাইট” উপাধি লাভ করত। গির্জাতে ধর্মযাজক তাকে তার নৈতিক, 
ধর্মীয়, সামাজিক ও সামরিক কর্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। সেগুলি যথাযথ 
পালনের শপথ সে গ্রহণ করত। 
তখন ধর্মযাজক গির্জায় বেদীর 
কাছে গিয়ে তার কাধের তরবারিটি 
মন্ত্রপৃত করে দিতেন । তারপর সে 
উপবিষ্ট প্রভুর কাছে ‘নাইট’ 
উপাধি প্রার্থনা করত। প্রভুতাকে 
বলতেন-_-তুমি কেন নাইট হতে 
চাইছ? সম্পদ, বিলাস ও আরামের 
জন্য যদি চাও, তবে তুমি এ 
অন্মানের অযোগ্য |” বিনীতভাবে 
সে তার মহতউদ্দেশ্ঠয ব্যক্ত করত । 
এ সময়ে অন্যান্য নাইট বা 
বর্ম লজ্জিত নাইট মহিলার তাকে অকস্ত্রেবর্ে 
সজ্জিত করে দিত। প্রভুও তাকে অস্ত্রে সজ্জিত করে বলতেন-__ঈশ্বরের 
নামে, সেন্ট মাইকেলের নামে ও সেন্ট জর্জের নামে আমি তোমাকে নাইট: 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্ ৬৯ 


উপাধিতে ভূষিত করলাম । তাকে একটি শিরন্থাণ একটি বল্লম ও একটি 
ঘোড়া দেওয়। হত। সে তখন শিরন্্রাণটি পরে, এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে, 
বর্শা ঘোরাতে ঘোরাতে গির্জা থেকে সবেগে বেরিয়ে যেত। তারপর তার 
অনুচরদের নানা উপহার দিত এবং সঙ্গী-সাথীদের ভোজে আপ্যায়ন করত। 

মধ্যযুগে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত |. নাইটরা এই সব যুদ্ধে বীরত্ব 
দেখাত। তাদের কাছে এ রকমের যুদ্ধ বেশ লাভজনক ছিল । নিজেরা 
প্রচুর সম্পদ আত্মসাৎ করত । তার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হত চাঁচ ! 
চার্চের ভূসম্পত্তি এ সব যুদ্ধকাণ্ড থেকে রেহাই পায়নি । তখন চার্চ প্রচার 
করে যে, এ ধরনের যুদ্ধ ও অত্যাচার খ্ীস্টধর্সের নীতিবিরুদ্ধ। চার্চের 
প্রভাবে নাইটদের মনে বুদ্ধের স্পৃহা অনেকটা! কমে যায় । তাদের মনে 
এক নতুন কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে । তারা চার্চ অসহায় মানুষ, দরিদ্র 
কৃষক, বিধব| রমণী, অনাথ শিশু ও তার্থবাত্রীদের রক্ষক হিসাবে নিজেদের 
মনে করতে শুরু করে । 

নাইটর। এখন থেকে হল চার্চ ও নারীজাতির রক্ষক। মধ্যযুগীয় সমাজে 
প্রথম দিকে নারীর! মোটেই সম্মান লাভ করত ন!। কিন্তু পরবর্তীকালে 
নারীজাতির অবস্থার পরিবর্তন হয়। ঈশ্বরজননী ভাজিনের প্রভাৰ 
ইউরোপে প্রবল হয়ে ওঠে। দূর্গাধিগভিদের রী সামন্তদের যোগ্য 
সহধর্মিণী ছিল । তাঁরা লেখাপড়াও জানত এবং শিল্প-কাব্যের সমবাদার 
ছিল। তাই ক্রমে নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধ। ও সম্মান বাড়ে। সে যুগে 
সন্তান্ত ঘরের নারীর। নাইটদের শৌর্য, বীর্য ও সৌজন্যের প্রাত অদ্ধ। 
দেখাত। অপরপক্ষে নাইটরা সম্ভ্রান্ত নারীদের দেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত 
করে প্রগাঢ় অরদ্ধা প্রদর্শন করত। ! 

মধ্যযুগের গীতিকৰি__মধ্যযুগে নাইট এবং সম্ভজান্ত নারীদের শ্রদ্ধা 
ও শিষ্টাচারকে বিষয়বস্তু করে ফ্রান্স, জার্জানী ইত্যাদি দেশের গীতিকবিরা 
নানারপ গান ও গাথ। রচন। করে। সেগুলি যথেষ্ট উপভোগ্য ও জনপ্রিয় 


ছিল। 
কবিরা অন্ত্রান্ত নারীদের গুণ ও রূপের মহিম। কীর্তন করে তাদের কাছে 


শা নিবেদন করত। সমাজে নারীদের শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে 


৭০ মানব সভ্যতার কথ। 


নাইট ও. গীতিকবির!। সম্ভবতঃ এ ব্যাপারে খীস্টধর্মের থেকে এদের 


অবদান অনেক বেশী ৷ 
বর্তমান যুগে স্বাভাবিক কারণেই সামন্ততন্ত্র সর্বজননিন্দিত। কিন্তু 
মনে রাখতে হবে, সামন্ততন্্র রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং অর্থ নৈতিক অব্যবস্থা! 


7 LASS ইউজ 
সম্তরান্ত নারীদের এক গীতিকবি গান শোনাচ্ছেন 
দুর করে। ইউরোপকে বৈদেশিক আক্রমণ ও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা 
করে। এতিহাসিক প্রয়োজন মিটিয়ে কালের প্রভাবে সামন্ততন্র শেষ হল, 
স্ষ্টি করে যায় আধুনিক সভ্যতার ৷ 


অযানর প্রথা 


ম্যানর (বা খামার ) প্রথা হল সামন্ততপ্ত্রের একটি অঙ্গ। ভূম্বামীর 
এলাকাতুক্ত সংগঠিত গ্রাম বা গ্রাগুলিকে বলা হয় ম্যানর। ম্যানরে যে 
বিশিষ্ট প্রথাতে চাববাস হত, তাকেই বলা হয় ম্যানর প্রথা । 

সামন্ততন্ত্রে অর্থনীতির ভিত্তি ম্যানর প্রথা সামস্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় 
অর্থনীতি নির্ভর করত ম্যানর প্রথার উপরে। সামন্ততন্ত্রে অর্থনীতি ছিল, 
সম্পূর্ণভাবে কৃষিনির্ভর। ম্যানরে সার্ক বা ভূমিদাসরা কৃষিকাজ করত। 
ভুমিদাসরা ম্যানরের কৃষিকাজে দিত অফুরন্ত শ্রম আর ভূম্বামীদের দিত 
বহু রকমের কর বা খাজনা । এই শ্রম আর খাজনার উপর দীড়িয়েছিল সে, 
যুগের অর্থনীতি। 


মধ্যযুগের ইউরোপে আমন্ততন্ত্র ৭১ 


ম্যানরের আদালত-_ প্রতি ম্যানরেই একটি করে আদালত থাকত। 
ম্যানরে শান্তিশৃঙ্খলা এবং জমিতে বিভিন্ন জনের অধিকার রক্ষার দাড়ি 
ছিল এই আদালতের । গ্রামের প্রতিজনকেই আদালতে হাজির হতে হত। 
স্থানীয় গির্জায় বা ভূস্বামীর বাড়ীতে অথবা কোন বড় গাছের তলায় 
আদালত বসত। দোষীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। আদালতে 
যে সব জরিমানা আদায় করা হত, সে সবই ভূম্বামীর তহবিলে যেত। 
আদালতে ঘুষ দেওয়া ও নেওয়া বেশ ভাল রকমই চলত । সামস্ততন্তরে স্থানীয় 
শাসন পরিচালনার কাজ ম্যানরের আদালতই করত। 


ম্যানরে কৃষিকাজ-_একটি ম্যানরে প্রায় ৯ শত থেকে ২ হাজার একর 
পর্যন্ত চাষযোগ্য জমি থাকত। এই জমি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল ।এক ভাগ 
জমিতে শরৎকালে গম বা যব চাষ হত আর গ্রীষ্মের প্রথমেই তা ঘরে তোলা 
হত। আর এক ভাগ জমিতে বসন্তকালে বালি, যব, মটর ইত্যাদি চাষ 
হত এবং তা গ্রীষ্মের শেষে তোলা হত। তৃতীয় ধরনের জমি ফেলে রাখা 
হত। এই পতিত জমিতে পরে চাষ হত। এ বছরে যেটা পতিত জমি, 
তাতে পরের বছর চাষ হত। আবার এ বছর যেখানে চাষ হচ্ছে, সে জমি 
হয়ত সামনের বছর পতিত থাকবে। জমির উর্বরতা রক্ষা করে ভাল ফসল 
পাবার জন্যই এ রকম ব্যবস্থা ছিল। 
এই ভাগ-ভাগ জমিগুলি আবার ফালি-ফালি জমিতে বিভক্ত হত। 
ফালি-ফালি জমির মাঝে আল থাকত। কোথাও বেড়া দেওয়া থাকত না। 
আলগুলিই ছিল জমির সীমানা । সাধারণতঃ এক-এক ফালি জমির মাপ 
চওড়ায়২২ গজ। এ রকম কয়েক ফালি জমিই এক 
একজন কৃষক চাষের জন্য পেত। কিন্তু সেগুলি এক জায়গায় থাকত না, 
বিভিন্ন জায়গায় ছড়ান থাকত। জমিতে লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা, ফসল 
কাটা সব কাজই গ্রামের সব চাষীরা যৌথভাবে করত। সকলেই একে 
অপরকে সহযোগিতা করত। ছেলে-বুড়ো-মেরে সকলেই মাঠে কাজ করত । 
ফসল কাটার পরে সে জমিতে গ্রামের চাষীর! তাদের গরু-ছাগল চরাত। 
ম্যানরে কৃষিযোগ্য জমির এক-যষ্ঠাংশ বা কখনও এক-তৃতীয়াংশ জমি 
ছল ভূম্বামীর নিজস্ব বা খাস জমি । ম্যানরের সবচেয়ে ভাল জমি ছিল 


ছিল লগ্বীয় ২২০ গজ এবং 


"৭২ মানব সভ্যতার কথা 
ভূম্বামীর খাস জমি। এই জমি ছিল, ভূম্বামীর আয়ের প্রধান উংস। 
এছাড়াও জালানীর জন্য বনভূমি ছিল পণুচারণের জন্ত তুনভূমি ছিল। 


বনভূমি, তৃণভূমি ইত্যাদির উপর গ্রামের সব চাষীর সমান অধিকার -ছিজ ৷ 
কিন্ত সব কিছুর উপর মালিকানা ছিল ভূম্বামীর | 

কষকের দেয় কর, জরিমানা ও অম--ভুমিদাস তার ভূন্বামী ওচার্চকে 
নানা ধরনের কর, খাজনা, জরিমানা ও বেগার শরম দিতে বাধ্য থাকত। 
বছরে একবার ক্যাপিটেশন, সেন্স ও টেইলি নামে তিনটি কর দিতে হত । এ 


তু 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত্ ৭৩ 
কর দিতে হত নগদ টাকা-পয়সায়। আর প্রতি বছর উৎপন্ন শস্তের এবং 
পৃহপালিত;পশুর এক-দশমাংশ দিতে হত। , 

ভূম্বামীর জমিতে চাষীরা বেগার খেটে দিত। সপ্তাহে তিন দিন 
মালিকের জমিতে তাকে খাটতেই হত। ফসল কাটার সময় আরও বেনী 


সেতুগুলি সারান হত, খাল 
কাটান হত, ছূর্গপরিখা! 
পরিষ্কার করান হত। 
এভাবেই চাষীকে মালিকের 
সুখ-স্ুব্ধার জন্য বেগার 
খাটতে হত। এই বেগার 
খাটুনিকে ই “করভি' 
বলা হয়। 

মালিকের শস্ত-পেষাই 
কল, কটি তৈরির চুল্লা, 
আঙুর ও বালি থেকে 
পানীয় প্রস্তুত করার কল 
প্রভৃতি ব্যবহার করতেই হত 
এবং তার জন্য কর দিতে 
হত। গ্রামের পথঘাট, সেতু 
ও পশুচারণ ভূমি ব্যবহারের জন্য এবং শিকারের জন্য কর দিতে হত। 

যে কোন সমর ভূম্বামীর হরে যুদ্ধে যেতে হত। তুস্বামী বন্দী ছলে 
ভার মুক্তির জন্য অর্থ দিতে হত। আর তার সন্তান ‘নাইট’ উপাধি লাভ 


করলে নানা উপহার দিতে হত। 


উত্তরাধিকার সূত্রে ভূমিদাসের ছেলে যখন পিতার জমি লাভ করত, 
ভখন উত্তরাধিকার কর দিতে হত । অন্য ম্যানরের ছেলেমেয়ের সঙ্গে বিয়ে 


হলে এবং উদ্ত্ত শস্ত বাজারে বিক্রি করতে হলে ভূম্বামীর সম্মতি ছাভ 
করতে হত এবং কর দিতে হত। 


৭৪ মানব সভ্যতার কথা 


হুমিদাসের ছেলে যদি শিক্ষালাভের জন্য কোথাও যেত বা সে যদি" 
চার্চে যোগ দিত তবে তাকে একপ্রকার জরিমানা! দিতে হত। 

চার্চকে টাইথ নামে এক ধরনের কর দিতে হত। টাইথ হল উৎপন্ন 
শস্তের এক-দশমাংশ। 

নানারকম দক্ষিণা আদায়ের জন্য ভুস্বামীরা যে সব জোরজুলুম করত, সে 
সব ব্যাপারে অনেক মজার মজার কথা শোনা যায়। যেমন, বছরের একটি: 
নির্দিষ্ট সময়ে ভূন্বামীর ম্যানরে মদ বিক্তি করার একচেটিয়া অধিকার ছিল। 
চাবীদের কিছু মদ তার কাছ থেকে কিনতেই হত, তারদরকারে লাগুক আর 
নাই লাগুক। যদি সে মালিকের কাছ থেকে ২গ্যালনপরিমাণমদ না কিনত,. 
তবে মালিকের লোকেরা এসে ৪ গ্যালন মদ তারূবাড়ীর ছাদে ঢেলে দিয়ে 
যেত। যদি মদ নীচের দিকে গড়িয়ে যায় তবে তাকে জরিমানা দিতে হবে, 
আর যদি উপরের দিকে যায় তবে তাকে কিছুই দিতে হবে না ৷ মদ তরল, 
পদার্থ_নীচের দিকেই যায়। তাই কৃষককে জরিমানা দিতেই হত। 

ম্যানরের ভূস্বামী গৃহে জীবন্যাত্রা- স্যানরেভূম্বামীর বসবাসের জন্য 
একটি 'ম্যানর হাউস” বা ভূম্বামী গৃহ থাকত। ম্যানরের প্রধানকর্মকেন্দ্র ছিল 
এই ভুন্বামী গৃহ। দুর্গের মতই এগুলি সুরক্ষিত ছিল এবং ম্যানরের সবচেয়ে 
ভাল ও সুবিধাজনক জায়গায় তৈরি হত। ভূক্ধামী গুহ তিনতলাহত। ভণড়ার 
ঘর ছিল নীচতলায়। সেখানে বড় বড় ঝুড়ি, পাত্র আর পিপেতে 
খান্য ও পানীয় রাখা হত। দোতলায় ডুস্বামী তার পরিবারবর্গকে নিয়ে 
থাকত। দোতলার বড় হলঘরটি ভজনালয় হিসেবে ব্যবহার করা হত। 
আসবাবপত্র বিশেষ ছিল না। ভুস্বামী গৃহ কাছাকাছি কৃষকদের ছোট কুঁড়ে 
ঘরের তুলনায় অনেক বিলাসবহুল মনে হত। কিন্ত ভূস্বামী তার গৃহে 
খুব অনায়াসে দিন কাটাত না। আজকের তুলনায় তখনকার জীবনযাত্রা 
অনেক কষ্টকর ছিল। 

ভূম্বামী গৃহের কাছেই থাকত গ্রামের গির্জা এবং 
গ্রামে যাজকের নিজস্ব কিছু জমি ছিল। 
খেটে ফসল ফলাত। 

সমাজ-জীবনে তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণী সামন্তসমাজ তিনটি নির্দিষ্ট 
শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল-_যাজক, অভিজাত এবং ভূমিদাস সম্প্রদায় । সমাজে 


যাজকের বাসগৃহ ॥ 


মধ্যযুগের ইউরোপে সামস্ততন্ত ৭৫ 
এই শ্রেণীবিভাগে চার্চের সমর্থন ছিল। মধ্যযুগে চার্চই প্রচার করে যে, 
ঈশ্বরের ইচ্ছানুযায়ী সমাজ এভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে এবং 
ভূমিদাসদের কর্তব্য হল তাদের শ্রমে যাজক ও অভিজাত প্রভুদের সেবা 


করা। 


ম্যানরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে ভূত্বামী ও ভূমিদাসদের 
মধ্যে একটা যোগাযোগ ছিল। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন সামাজিক, 


মেলামেশার প্রশ্নই ছিল না। তাদের 
উভয়ের মধ্যে ছিল আকাশ-পাতাল 
তফাত। ভূক্বামীরা ভূমিদাসদের করত 
নির্লজ্জ শোষণ। তাদের শ্রম ও দেয় 
করের উপর নির্ভর করত ভুস্বামীদের 
সুখ ও সম্পদ। তবুও ভূস্বামীরা 
ভূমিদাসদের অচ্ছুত মনে করত। 
ভূমিদাস-__সামন্ততন্বে প্রায় সকল 
চাষীই ছিল ভূমিদাস। খুব অল্প 
সংখ্যক চাষী ছিল স্বাধীন। স্বাধীন 
চাষীদের নিজেদের জমিজম! থাকত। 
ভুস্বামীদের প্রতি তাদের অল্প স্বল্প 
কর্তব্যপালনের দায়িত্ব থাকত। কিন্তু 
মধ্যযুগে ভূম্বামীদের দাপটে চাষীদের 
স্বাধীনতা! বজায় রাখ দায় হত। 
প্রাচীন কালের দাসদের মতই 
মধ্যযুগে ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল। 
গৃহপালিত পশুদের মত তারা ভূস্বামীদের 
নিজন্ব সম্পন্তি। কিন্তু প্রাচীনকালের 


একজন ভূমিদাস 


দাসদের থেকে ভূমিদাসদের অবস্থার একটু পার্থক্য ছিল। দাস ছিল 
দাসমালিকের সম্পন্তি। মালিক তাকে বিক্রি করতে পারে, শাস্তি দিতে 
পারে, এমন কি হত্যা করতে পারে। দাসের নিজের কোন সম্পত্তি নেই। 
নিজের কোন সংসার নেই। ভূমিদাসের অবস্থা একটু অন্যরকম, দাসদের 


৭৬ মানব সভ্যতার কথ! - 
থেকে ভাল। ভূত্বামী তাকে জমি দেয়। সে জমিতে সে নিজের হাল- 
গরু নিয়ে চাষ করে । তার নিজের আলাদা সংসার আছে । ভূমিদাস. 
ভূম্বামীকে তার ফসলের কতক অংশ দের। আবার ভার জময়েরও 
কতক অংশ ভূম্বামীর জন্য খাটে। সামন্ততন্ত্ে সর্বত্রই কৃষককে এই 
বাধ্যতামূলক খাজনা এবং শরম ভুস্বামীকে দিতে হত। এই শর্ত মেনে 
নিলে ভূমিদাস বংশপরম্পরায় জমিতে অধিকার ভোগ করতে পারত ৷ 
সে জন্য ভূমিদাসের বিরুদ্ধে ম্যানরের আদালতে অভিযোগ আনতে 
পারত। যদিও সে কোন স্বাধীন ব্যক্তি বা ভূন্বামীদের বিরুদ্ধে কোন 
অভিযোগ করতে পারত না । 

কোন ভূমিদাস এক ম্যানর ছেড়ে অন্য ম্যানরে যেতে পারত না। অন্ত 
কোথাও যাওয়ার অধিকার তার ছিল না। শহরে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল। 
এর অর্থ ছিল সারা জীবন ভূমিদাস একই জায়গায় কাটাত এবং একই জমিতে 
চাষবাস করত। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার তার ছিল না। জনি 
ছেড়ে কোথাও যাওয়ার যেমন হুকুম ছিল না, তেমনি জমিও তাদের কাছ 
থেকে সহজে কেড়ে নেওয়া যেত না । তাদের জীবনে অনেক ভয়ের 
আশঙ্কা ছিল, কিন্ত বেকার হওয়ার আশঙ্কা ছিল ন|। 

আমরা আগেই দেখেছি যে, ভুমিদাসকে তার. ভূত্বামী ও চার্চকে 
নানাপ্রকার খাজন। ও বেগার শ্রম দিতে হত । 

ভূমিদাস প্রথা ছিল বংশান্ুক্রমিক। ভুমিদাসের সন্তানরা ভূমিদাসই 
হত। আবার কোন ভুমিদাস যদি ভূমিদাস সম্প্রদায়ের বাইরের কোন 
স্তর লোককে বিয়ে করত, তবে তাদের সন্তানরাও ভূমিদাস হত। 

ডুন্বামার গৃহের কাছেই চাষীরা ঝুঁড়েঘরে বাস করত । তাদের জীবন 
ছিল একঘেয়েমিতে ভরা । কোন বৈচিত্য ছিল না। তাদের 'ঘরগুলি 
ছিল কাঠের দেওয়াল দিয়ে ঘেরা । ছাদ ছিল খড়ের । মেঝে ছিল মাটির । 
ঘরে থাকত না কোন জানালা । ছাদের একট! ফোকর দিয়ে ঘরের ধোঁয়া 
বার হত। আবার সেই ফোকর দিয়ে বৃষ্টির জল পড়ে ঘর ভাসাত। আগুন 
লাগলে ঘরগুলি পুড়ে ছারখার হয়ে যেত। ঘরে আসবাবপত্র বলতে কিছু 
ছিল না। কুকুর, বেড়াল, মোরগ ইত্যাদি গৃহপালিত পশুপাখী ঘরের 
চারধারে ঘুরে বেড়াত। ঘরের চারপাশের বাগানে শাকসজী হত। 
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এমন একটা ধারণা আছে যে, ভূমিদাসর! পোড়! রুটি খেয়েই দিন" 
কাটাত। তারা টাটকা শাকসজি, মাংস, ডিম ও দুধ খেত। কেননা 
এগুলি তারা সহজেই বাড়ীতে পেত । তার! লেখাপড়া জানত না। তাই 
সন্ধ্যার পর করার কিছ ছিল না। পশ্চিমে সূর্য ঢলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ক্লান্ত চাষীর! ঘুমে ঢলে পড়ত। আবার সূর্য গঠার সঙ্গে সঙ্গে দিনের 
কাজকর্ম শুরু হত। 

রবিবার এবং ধমীয়ি উৎসবের দিনে তারা ছুটি উপভোগ করত। সেই 
সব দিনে তারা খুব আমোদ-প্রমোদ করত__নাচ, গান, হৈ-হুল্লোড়ে 
মেতে উঠত। 

ভূমিদাস থেকে মুক্তি__ভূমিদাসত্ব থেকে চাবীদের ক্রমে ক্রমে 
মুক্তিলাভ মধ্যযুগের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ৷ ভুমিদাসত্বের শৃঙ্খল মোচন 
ভূমিদাসর! নিজেরাই করেছে। খ্রীস্টধর্মের নীতি বা অভিজাত সম্প্রদায়ের 
মানব-প্রীতি ভূমিকা এক্ষেত্রে প্রায় কিছুই ছিল না। 

ম্যানরের ভূম্বামীরা অনেক সময় নগদ টাকার বদলে ভূমিদাসদের মুক্তি 
দিত। এভাবে অনেক চাষী তুমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেত। তুম্বামীদের 
সম্মতি নিয়ে কোন ধর্মপ্রতিষ্ঠানে যোগ দিলেও ভূমিদাসরা মুক্তি পেত। 

মুক্তিলাভের অন্য উপায়ও ছিল। অনেক সময় ভূমিদাসর৷ পালিয়ে 
শহরে বা অন্য কোথাও আশ্রয় নিত। সেখানে কোন একটা কাজ যোগাড় 
করতে পারলেই হল--তখন ভূত্বামীর নাগালের বাইরে এবং ভূমিদাসত্ব 
থেকে মুক্তি । 

মুক্তি পাবার শেষ অন্তর ছিল চাষীদের বিদ্রোহ । চৌদ্দ শতকে ইউরোপে 
চাষীদের জীবনে চরম ছূর্গতি আসে।. ইউরোপে মহামারী, ফ্রান্স এবং 
ইংল্যাণ্ডের মধ্যে শতবধব্যা্গা যুদ্ধ, ভূমিদাসদের উপর ভূম্বামীদের অশেষ 
নির্যাতন, সব মিলে কৃষকের জীবনকে অসহনীয় করে তোলে । তখন 
বিভিন্ন জায়গায় দেখা দেয় বিদ্রোহ। ১৩৫৮ খীন্টাব্দে প্যারিসে কৃষক 
বিদ্রোহ হয়। এরপর থেকে শুরু হয় ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় কৃষক 
বান্রাহ। এর মধ্যে ১৩৮১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াট টাইলারের নেতৃত্বে ইল্যাণ্ডে 
কৃষক বিদ্রোহ স্মরণীয় । : 


৭৮ মানব সভ্যতার কথা 


সুসংগঠিত ছিল না বলে এ সব বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় । ব্যর্থ হলেও কৃষকেরা 
যে সমাজের এক প্রচণ্ড শক্তি তা প্রমাণিত হয়েছিল। মধ্যযুগের শেষে 
ভূমিদাস প্রথ। ইউরোপ থেকে প্রায় উঠে যায়। 


অনুশীলনী 
১। সামন্ততন্ত্রঃ 
(ক) সামন্ততন্ত্র কি? মধ্যযুগে এই ব্যবস্থা কেন গড়ে ওঠে? ‘সমাজতন্ত্রের 
যুগ’ কোন্‌ সময়কে বলা হয়? 
(থ) সামন্ততন্ত্ের ক্থচনা কিভাবে হয়? 
(গ) কিভাবে বাজক্ষমতা সামন্তদের ব্যক্তিগত ক্ষমতায় পরিণত হয়? 
(ঘ) সামস্ততস্ত্রের শ্রেণীবিন্তান কেমনভাবে গড়ে উঠত ? সামন্ত সমাজে 
মানুষে মাুষে সম্পর্ক কি ধরনের ছিল? 
(ড) নামন্তপ্রতুদের প্রতি ছোট সামন্তদের আহ্কগত্য প্রদর্শনের অনুষ্ঠানটি 
কেমন ছিল? 
(চ) নামস্তদুর্গগুলি কি রকম ছিল? মধ্যযুগে তাদের ভূমিকা কি? 
(ছ)" ‘শিভ্যালরি’ বলতে কি বোঝ? 
(জ) নামন্তসন্তানরা কিভাবে ‘নাইট’ উপাধি লাভ করত? 
(ঝ) মধ্যযুগে বর্মপরিহিত অশ্বারোহী নাইটদের ভূমিকা কি ছিল? 
(এ) মধ্যযুগের গীতি-কবিদের কথা কি জান? 
(ট) সামস্ততন্র শেষ হলে কি সাটি হল ? 
২। ম্যানর প্রথা ৪ 
(ক) ম্যানর কি? ম্যানর প্রথা কাকে বলে? 
(খ) কেন সামন্ততন্ত্ে অর্থনীতি ম্যানর প্রথার উপর নির্ভরশীল ছিল? 
(গ) ম্যনিরের আদালত কোথায় কোথায় বসত ? তার কাজ কি ছিল? 
(ঘ) ম্যানরে কৃষিকাজ কিভাবে হত? 
'$) ভৃদ্বামী ও চার্চ কি কি কর, জরিমানা ও শ্রম কৃষকের কাছ 
থেকে পেত? 


3! 
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(চ) সামন্ততন্ত্রে সমাজ কয় ভাগে বিভক্ত ছিল? অভিজাত ও ভূমিদাসদের 
মধ্যে কেমন সম্পর্ক ছিল? 

(ছ) ভূমিদাস কারা? দাসদের সঙ্গে তাদের তফাত কি ? 

(জু) ভূমিদাসদের জীবনে কিরকম স্বাধীনতা ছিল? 

(ঝ) ভূমিদাসদের সন্তানরা জীবনে কি হত? 

(এ) ভূমিদাঁসদের ঘরবাড়ী ও জীবনযাত্রা কেমন ছিল? 

(ট) ভূমিদাসত্ব থেকে ভূমিদাসরা কিভাবে মুক্তি পেত? কখন ভূমিদাস 
প্রথা উঠে যায়? 

(5) চৌদ্দ শতকে ইউরোপে কৃষক বিদ্রোহের কথা কি জান? এই 
বিদ্রোহগুলি কি সফল হয়েছিল? বিদ্রোহে কি প্রমাণিত হয়। 

সঠিক উত্তর দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ কর £ 

(ক) ইউরোপে সামন্ততঙ্কের পূর্ণ বিকাশ ঘটে _-_-__। 

খে) অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামন্তরা ছিল __ ৷ 

(গ) লামন্ততঘের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল _--_ স্থাপন। 

(ঘ) সামস্ততস্ত্রে আনুগত্য ছিল -___ প্রতি _--_ প্রতি নয়। 

(ড) নাইটরা চার্চ __ রক্ষক হিসাবে নিজেদের মনে করতে শুরু করে। 

(5) মধ্যযুগে নাইট এবং সম্্ান্ত নারীদের একের অপরের প্রতি 
ও বিষয়বন্ত করে _--_--_ নানার = 
রচনা করেন। 

(ছ) ম্যানরে ষে-____ ম্যানর প্রথা । 

(জ) ম্যানরে চাষযোগ্য __-__ বিভক্ত ছিল। 

(ঝ) ভূমিদাস তার ভূশ্বামী ও চার্চকে ____ দিতে বাধ্য থাকত। 

(4) চার্কে _-__ _--_ এক ধরনের কর দিতে হয়। 

(উ) ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পাবার শেষ অস্ত্র ____। 

() কৃষক বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও ___ প্রমাণিত হয়েছিল । 


উত্তর ৰল ঃ 

(ক) ‘চাষীদের কিছু মদ ভুত্বামীর কাছ থেকেই কিনতে হৃত।'-_কেন 
কিনতে হত? না কিনলে ভূত্বামী কি করত? 

(খ) সমাজ-জীবনে তিনটি নির্দিষ্ট শ্রেণী কিকি? 


৫। 
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(গ) “এৱ অর্থ ছিল সারা জীবন ভূমিদাস একই জায়গায় কাটাত এবং 
একই জমিতে চাষবাস করত ।_কিপের অর্থ ? ভূমিদাসদের জীবনে 
স্বাধীনতা কি রকম ছিল? 

ভুল থাকলে সংশোধন কর; ভুল না থাকলে ‘১’ চিহ্ন 

দ্বাওঃ 

(ক) সামন্ততন্ত্রে অর্থনীতি ছিল সম্পূর্ণভাবে কৃষিনিভর ৷ 

(খ) ম্যানরের আদালত ম্যানরের শাস্তি-শৃত্খল| রক্ষ। করত । 

(গ) তৃত্বামীর জমিতে চাষীকে বেগার খাটতে হৃতন৷। 


(ঘ) টাইথ হল এক রকমের কর, যার পরিমাণ উৎপন্ন এস্তের এক” 
বষ্ঠাংশ। 


| '_ ক্লুসেড বা ধৰ্মযুদ্ধ 

১০৯৫ খ্রীন্টাব্দের নভেম্বরের একটি দিন। প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে 
হাজার হাজার খীস্টান দক্ষিণ ফ্রান্সের একটি শহরের খোল! মাঠে সমবেত 
হয়েছে। উৎসাহ, উদ্দীপনায় তারা ভরপুর । সেই জনতাকে পোপ দ্বিতীয় 
আরবান উদাত্ত কণে আহ্বান জানালেন, 'পবিভ্রভূমির পথে তোমরা এগিয়ে 
চল। বিধমাঁদের হাত থেকে প্যালেস্টাইন ও জেরুজালেম উদ্ধার কর। 
জেরুজালেম__সকল ভূমির সেরা, আনন্দের স্বর্গ । সেই স্বর্গ আজ তোমাদের 
সাহায্যপ্রাথী'। পোপ ঘোষণ! করলেন, “এই সংগ্রাম পুণ্যযুদ্ধ, ধর্মযুদ্ধ। 
এই যুদ্ধে যোগদান কর। পুর্বকৃত সমস্ত অপরাধ ভগবান যীশু মার্জনা 
করবেন সমবেত জনতা উদচ্ছবপিত কণ্ঠে ঘোষণা করল, “ভগবান তাই 
চান সাজ সাজ রব পড়ে গেল খ্রীস্টানদের মধ্যে । খ্রীস্টান জগৎ: 
জেরুজালেম উদ্ধারের উন্মাদনায় ধর্মযুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ল। আর তা চলল 
প্রায় ছুশো বছর ধরে। 

ধ্মযুদ্ধের উদ্দেশ্য__প্যালেন্টাইন ও জেরুজালেম খরীস্টানদের মহাতীর্ঘ । 
যীশুখীস্টের স্মৃতিপৃত সেই দেশ। সেই দেশ তখন তুফিদের দখলে । 
তুক্কিরা মুসলমান, তাই শরস্টানদের কাছে তারা বিধ্মী। তুক্কিরা খ্রীস্টান 
ধর্মযাত্রীদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করত না। তাদের অত্যাচারের নান! 

মা. স. ক-_৬ ভা 
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কাহিনী ইউরোপে পৌছতে লাগল। আর অনেক ক্ষেত্রেই তা ছিল রঙ 
চড়ানো কাহিনী । অত্যাচারের কাহিনী খ্রীস্টানদের খুবই উত্তেজিত করল । 
সুযোগ নিলেন পোপ দ্বিতীয় আরবান । পিটার নামে এক সাধুকে নিয়ে 
তিনি নানাদেশ ঘুরে জনমত তৈরি করলেন। ইউরোপের খরীস্টানরা বিধর্মী 
মুসলমানদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করল । ধর্মযোদ্ধারা সকলেই 
পোশাকের উপরে আকল ক্রুশ চিহ্ন, হাতে নিল জুশ চিহ্নিত পতাক। শুরু 
হল ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ। পুণ্যভূমি উদ্ধারের জন্য কেউ ঘর ছাড়ল, কেউ বা 
দেশ ছাড়ল, কেউ গেল আদর্শ নিয়ে, আবার কেউ গেল পাপ শ্বালন করতে। 
কিন্ত শুধু কি ধর্মবিশ্বাস কুসেডের প্রেরণা যোগাল ? না, অন্ত কারণও 
ছিল। তুফ্িদের শক্তি দিন দিন বেড়েই যাচ্ছিল। যে কোন সময়ে তারা 
কন্স্ট্যাটিনোপল আক্রমণ করতে পারে। তাই সবচেয়ে ভয় পেলেন 
বাইজান্টাইন সম্রাট । প্যালেন্টাইন ও জেরুভালেন থেকে তাদের উচ্ছেদ 
করা দরকার। তাই তিনি পশ্চিমের দেশগুলির কাছে সাহায্য প্রার্থনা 
করলেন। সুযোগ নিলেন পোপ দ্বিতীয় আরবান ৷ বাইজান্টাইন চার্চ পোপের _ 
কর্তৃত্ব মানত না। ধর্মযুদ্ধের অজুহাতে তিনি সেখানে ভার কতৃত্ব প্রতিষ্ঠার 
স্বপ্ন দেখলেন। 

ধর্মযুদ্ধের আর একটি বড় কারণ ছিল--ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি । 
ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা প্রভৃতি শহরের বণিকেরা যুদ্ধ বাধিয়ে 
তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য ফাপিয়ে তুলতে চাইল । ভূমধ্যসাগরের পূৰ্ব অংশে 
“কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলেই প্রাচ্য দেশগুলিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ 
প্রশস্ত হবে। তাই ইটালির বণিকেরা স্থযোগ হাতছাড়া করতে রাজী ছিল 
না। অভিজাত, সামন্তপ্রভুদের মতলব ছিল শুধুমাত্র লুঠতরাজ করা। 
" নাইটরা মেতে উঠল যুদ্ধের নেশায়, পরলো? মাথায় 
এসেছিল। আবার অনেকে সামন্তদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাবার আশায় 
স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নাম লেখাল। আর কেউ কেউ ছিল সত্যিকারের ভাল 
ও ধর্মপ্রাণ লোক। আদর্শ ও ধর্ম__ছটোই তাদের সামনে বড় হয়ে 
উঠেছিল। 

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ র্মযুদ্ধ_ প্রায় ছুশো বহর ধরে ধর্মযুদ্ধ চললেও 
আমরা গুরুত্বপূর্ণ প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ কুসেড নিয়ে আলোচনা করব। 
১০৯৬ খরীস্টাব্দে প্রথম ধর্মযুদ্ধের সুচনা হল। ছুই পর্বে অভিযান চলেছিল। 
প্রথম পর্বের ধর্মযোদ্ধাদের অধিকাংশ ছিল কৃষক। তাদের মধ্যে কোন 


ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ৮৩ 
এক্য ছিল না। যোগ্য নেতৃত্বও ছিল না। অনেকেই তুকিদের হাতে নিহত 
হুল। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের বাহিনী অনেকটা! সংগঠিত ছিল। তাতে যোগ 
দিয়েছিল অনেক নাইট ও অভিজাত সামন্ত । নেতৃত্ব দিলেন গডফ্রে নামে 
একজন অভিজাত সামন্ত । তারা নৃশংস হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন ও অত্যাচার করে 


চলল। শেষ পৰ্যন্ত ধর্মযোদ্ধারা প্যালেস্টাইনে পৌছতে পারে। তুক্কিরা 
তাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। জেরুজালেম খ্রীস্টান কবলিত 


হল। 
মিশরের সুলতান সালাদিনের নেতৃত্বে মুসলমান জগৎ এবারে এঁক্যবদ্ধ 
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হল। তিনি ১১৮৭ খ্ৰীস্টাব্দে জেরুজালেম দখল করে নেন। এর ফলে 
তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ শুরু হয়। ইউরোপের রাজারা এই প্রথম ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ 
হলেন । জার্মানীর সমাট ফ্রেডারিক রারবারোসা সাতটি বছর বয়সে 
ধর্মযুদ্ধে নামলেন। খ্রীস্টান জগৎ তাকে “দ্বিতীয় মোসেজ' নামে সম্মানিত 
করল। এই ধর্মযুদ্ধের অপর দুজন নেতা ছিলেন ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ 
অগাস্টাস এবং ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড । কিন্ত তাদের মধ্যে মতের 
মিল ছিল না। ফ্রেডারিক জলে ডুবে মারা গেলেন। ফিলিপ জর নিয়ে 
দেশে ফিরলেন। 


একা রিচার্ড যুদ্ধ করে চললেন। তার শারীরিক শক্তি ও সাহসের জন্য 
ইউরোপের লোকের! তাকে পুরুষকেশরী বলত। সালাদিনও ছিলেন 
পরাক্রান্ত যোদ্ধা। আবার তিনি ছিলেন মহান্নভব। একবার রিচার্ড অসুস্থ 
হয়ে পড়লে দালাদিন তাকে ফল ও বরফ পাঠিয়েছিলেন । রিচার্ড 
জেরুজালেম উদ্ধার করতে পারেননি। সালাদিনের সঙ্গে সন্ধি করে তিনি 
দেশে ফিরে যান। 


চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের পরিকল্পনা করেন পোপ তৃতীয় নিকোলাস । এক 
জ্বালাময়ী বক্তৃতায় তিনি খ্রীস্টান জগৎকে উজ্জীবিত করতে চেষ্টা করলেন। 
ইউরোপের রাজা তার আবেদনে সাড়া দিলেন না । অভিজাত সামন্ত, 
নাইট ও যাঁজকরাই এই ধর্মযুদ্ধে যোগ দেয়। এবারে তারা যাত্রা করল 
জলপথে। ভেনিসের বণিকেরা ধর্মযোদ্ধাদের জাহাজ দিয়ে সাহায্য করে। 
তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভূমধ্যসাগরে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাধান্য বিস্তার করা । 
কিন্তু বাইজাণ্টাইন সাম্রাজ্য ছিল তাদের পথে প্রধান বাধা। কন্ট্যান্টিনোপল 
দখল করতে না পারলে বাণিজ্যে উন্নতির সম্ভাবনা ছিল না । আর ধর্স- 
যোদ্ধাদের যেতে হত বাইজাণ্টাইন রাষ্ট্রের উপর দিয়েই । প্রধানতঃ ইটালীর 
বণিকদের প্ররোচনাতে ধর্মযোদ্ধারা৷ ১২০৪ শ্রীস্টাব্দে কন্ট্টার্টিনোপল 
আক্রমণ করে তারা শহরটি পুড়িয়ে দেয়। রাজপ্রাসাদ, সাধারণ লোকের 
ঘরবাড়ী কিছুই বাদ যায়নি। এমন কি সেন্ট সোফিয়া গির্জাও তাদের দ্বারা 
আক্রান্ত হল। সঙ্গে চলল ব্যাপক লুঠতরাজ। ধর্মযোদ্ধারা ধর্মের নামে 
নিজেদের লোভ চরিচার্থ করল ৷ কনস্ট্যাটিনোপল শহরে ইটালীর বণিকেরা 
আধিপত্য বিস্তার করল। ধীরে ধীরে লোকের মনে ধ্মযুদ্ধ সম্পর্কে 
কৌতুহল ও উৎসাহ কমতে থাকে । জেরুজালেম রয়ে গেল মুসলমানদেরই 
হাতে। 


ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধ ৮৫ 

সমাজ ও সংস্কৃতির উপর প্রভাব__ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের সামাজিক 
ও সাংস্কৃতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন দেখা দিল। এশিয়া থেকে ইউরোপ 
কলা, শিল্প, বিলাসব্যসনের নানা উপকরণ নিয়ে গেল । এশিয়ীবাসীদের বহু 
আদব-কায়দা ইউরোপের লোকেরা গ্রহণ করল। 

ধ্মযুদ্ধের ফলে সামন্তদের ক্ষমতা অনেকটা কমে গেল। তাদের 
অত্যাচার থেকে অনেক সার্ক মুক্তি লাভ করল। শহরে নতুন নতুন কাজের 
সুযোগ ছিল। তারা গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে পা বাড়াল। স্বামীর 
অনুপস্থিতিতে সামন্তপ্রভুদের স্ত্রীদের উপরেই সম্পত্তি দেখাশোনার দায়িত্ব 
ছিল। এর ফলে তাদের মধ্যে দায়িত্ববোধ বাড়ল। প্রাচ্যের বিলাস 
উপকরণের সংস্পর্শে আসার ফলে অভিজাত সামন্তদের জীবনযাত্রার ধরনটাই 
পাণ্টে যায়। 

ইউরোপে প্রাচ্যের শৌখিন জিনিসপত্র আমদানি হল। সাটিন, মখমল, 
সুদৃগ্য কার্পেট, মাটির সুন্দর পাত্র, কাচ ও সোনারপার অপূর্ব জিনিসপত্র 
ইউরোপের ঘরে ঘরে সমাদৃত হল। 

যুদ্ধের নানা কৌশল, উন্নত অস্ত্রশব্তের ব্যবহার প্রভৃতি অনেক ব্যাপারেই 
ইউরোপবাসীরা মুসলমানদের কাছে খণী। মুসলমানদের উন্নত বিজ্ঞানও 
তাদের প্রভাবিত করে। বারবার যুদ্ধে গিয়ে তাদের ভৌগোলিক জ্ঞান 
বৃদ্ধি পার। স্থলপথ, জলপথের অনেকটাই এখন তাদের জানা। দেশে 
দেশে দূরত্ব আর রইল লা। ইউরোপ আর এশিয়া যেন খুব কাছে চলে 
এল। বহু আরবী শব্দ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভাষায় ঢুকে গেল। 
কম্পাস, বারুদ ও ছাপার পদ্ধতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ইউরোপ প্রাচ্য 
দেশগুলি থেকে শিখেছিল। 

শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্র--ধর্যুদ্ধের ফলে সবচেয়ে লাভবান হয়েছিল 
পশ্চিমের বিশেষ করে ইটালির শহরগুলি। কন্ট্টযার্টিনোপলের উপর প্রভুত্ 
স্থাপন করাই ছিল তাদের প্রধান উদ্দেগ্তা। কেননা প্রাচ্যের পথে ব্যবসা- 
বাণিজ্যের চাবিকাঠিই ছিল কন্স্ট্যাটিনোপল। তাই ধর্মযোদ্ধাদের অর্থ ও 
জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিল। শেষ পর্যন্ত জেরুজালেমে না গিয়ে কেমন 
করে ইটালির বণিকেরা কন্স্যাটিনোপলে জেঁকে বসল, সে কাহিনী 
তোমাদের জানা আছে। 

ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, পিস! প্রভৃতি শহরের ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে 
ফেঁপে উঠল। ধীরে ধীরে সেগুলি উন্নত ও ধনী শহরে পরিণত হল। 
ধর্মযোদ্ধাদের জাহাজে যে সব জিনিসপত্র আসত, তার সবটাই আত্মসাৎ করত 


৮৬ মানব সভ্যতার কথা 


ইটালির বনিকেরা । ভূমধ্যসাগরের উপরে এখন তাদের আধিপত্য স্থাপিত 
হয়েছে। ইটালির বিভিন্ন শহরের জাহাজগুলি বৃষ্ণসাগরের মধ্য দিয়ে 
দক্ষিণ রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার পথে পাড়ি দিল। এ সব দেশের সঙ্গে 
বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত হল। প্রাচ্যের মূল্যবান জিনিসপত্র আমদানি হওয়ায় 
ইউরোপে নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে জার্মানী ও ফ্রান্সের 
শহরগুলিও উন্নত হয়। 

কৃষি ও কুটির শিল্প__একাদশ শতকের আগে ইউরোপে কুটির শিল্পের 
তেমন বিকাশ হয়নি। একই ব্যক্তি কখনও চাষ করত, আবার চাষের কাজ 
শেষ হলে হাতের কাজ করত। বছরের এক সময় যে চাষী, অন্য সময়ে সে 
কারিগর। কারিগর নিজের হাতেই সব কাজ করত, যন্ত্রপাতিও অত্যন্ত 
সরল ছিল। কারিগর নিজেই ছিল তার যন্ত্রগুলির মালিক। তখনও কিন্তু 
কুটির শিল্প কৃষি থেকে আলাদা হয়ে যায়নি। 

একাদশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে এই অবস্থার পরিবর্তন দেখা দিল । 
ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ উন্মুক্ত হয়। 
প্রাচ্যের কাচামালে ইউরোপের বাজার ছেয়ে গেল। ইউরোপে নতুন নতুন 
শিল্প গড়ে উঠতে লাগল । আর তার জন্য দরকার পড়ল দক্ষ কারিগরের । 
এভাবে সমাজে এক শ্রেণীর দক্ষ শ্রমিকের উদ্ভব হল। তারা শুধুমাত্র কুটির 
শিল্পের কাজেই নিযুক্ত রইল । তাদের পক্ষে চাষের কাজে আর সময় দেওয়! 
সম্ভব ছিল না! ভূমি থেকে কুটির শিল্প পৃথক হয়ে গেল। কৃষিকাজ থেকে 
মুক্ত হওয়ায় কারিগরদের উপরে সামন্তপ্রভুদের প্রভাব প্রতিপত্তি কমে গেল। 
কুটির শিল্পে দক্ষ কারিগরেরাই শহরের স্থপ্টি ও উন্নতির পথ প্রশস্ত করে। 


অনুশীলনী 
১। ক্রুসেড ব! ধর্মযুদ্ধ আরম্ভ হয় কেন? 
২। চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ সম্পর্কে কি জান? 
৩। ইউরোপের সমাজ ও সংস্কৃতির উপরে ধর্মযুদ্ধের কি প্রভাব দেখা যায়? 
৪। কিভাবে ধর্মযুদ্ধের কলে নতুন শহর ও বাণিজ্য কেন্দ্রের উদ্ভব হয়? 
৫ | কৃমি থেকে কুটির শিল্প কিভাবে ও কেন পৃথক হয়ে গেল? তার ফল কি 
হয়েছিল? 
৬। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও $ 
(ক) ধৰ্ণযুদ্ধের প্রধান তিনটি কারণ কি কি? 
(খ। তৃতীয় ধর্মযুদ্ধে কোন্‌ কোন্‌ রান্ত। অংশগ্রহণ করেন? 
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(গ) সালাদিন কে ছিলেন? তার সম্পর্কে কি জান ? 
(ঘ) চতুর্থ ধর্মযুদ্ধের সময়ে পোপ ছিলেন কে? চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ শেষ পর্যন্ত 
কোথায় শেষ হয়? ৰ 
(ঙ) ইটালির শহরগুলির প্রীধান্য বিস্তৃত হল কিভাবে? 
৭! মানচিত্র এঁকে তৃতীয় ও চতুর্থ ক্লুসেডের যাত্রাপথ দেখাও । 
৮। কোনটি ঠিক? 
(ক) শুধু ধৰ্ম জুসেডের প্রধান কারণ ছিল । 
(খ) মালাদিন জেরুজালেম দখল করেছিলেন । 
গে) ধর্মযোদ্ধার। শেষ পথন্ত জেরুজালেম জয় করে । 
(ঘ) কুটির শিল্পে দক্ষ কারিগরের শহরের উদ্ভব ঘটায় ! 
বিষয়মুখী প্রশ্ন £ সঠিক উত্তরের পাঁশে “ % ' চিন্ছ দাও ৪ 
(১০৯৫ খ্ৰীন্টাব্দে 
এ ১০৯৬ খ্ৰীষ্টাব্দ 
১১০০ খ্রীষ্টাব্দে 
(১১৮৭ শ্রীন্টাব্দে 


(খ) সালাদিন জেরুজালেম দখল করেন ২ ১২০৩ খ্ৰীষ্টাব্দ 
১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 


(গ) ইউরোপের লোকের কাছে পুরুষকেশরী /? হিলি লাল 
ছিলেন প্রথম রিচার্ড 
১০। ভুল থাকলে সঠিক উত্তর বসিয়ে সংশোধন কর £ 
(ক) প্রথম রিচার্ড ‘দ্বিতীয় মোজেস' নামে সম্মানিত হন । 
(খ) দ্বিতীয় ক্ুসেডের নেতা ছিলেন কিলিপ অগ্াস্টাস। 
(গ) চতুৰ্থ কুসেডের পরিকল্পনা করেছিলেন পোপ সপ্তম গ্রেগরি। 
(ঘ) চতুর্থ ক্রুসেড যাত্রা করেছিল স্থলপথে ৷ 


১১। শুন্যন্থান পূরণ কর $ 


= 


(ক) পোপ দ্বিতীয় আরবান সাধু _ সঙ্গে নিযে নানাদেশ ঘুরে ধর্মযুদ্ধের 
পক্ষে জনমত গঠন করেন! 
(খ) জার্মানীর সম্রাট -:-_ জলে ডুবে মারা যান। 
(গ) প্রাচ্যের পথে বাবসী-বাণিজ্যের চাবিকাঠি ছিল _! 
(ঘ) কন্স্ট্যাটিনোপল দখল করায় সবচেয়ে লাভ হয়েছিল _ শৃহরগুলির ৷ 
১২1 উত্তর দাওঃ 
(ক) বাইজান্টাইন সম্রাট ধর্মযুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন কেন ? 


(ব) ইটালির শহ্রগুলির কেমনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য ফুলে ফেঁপে উঠল? 
১ 


৯ 


(ক) প্রথম ধর্মযুদ্ধ শুরু হয় 
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রোম সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে ইউরোপে শহর ও নগরের অভাব ছিল 
না। কিন্তু জার্মান আক্রমণের পর থেকে শহরগুলি ক্রমে ধ্বংস হতে থাকে। 
আফ্রিকা ও স্পেনের উপকূলভাগে মুসলমান প্রাধান্য বিস্তৃত হলে, শহরগুলির 
গুরুত্ব একেবারে কমে যায়। শহর ও নগরের অস্তিত্ব রইল শুধুমাত্র নামে । 

নতুন শহরের উদ্ভব_শহরের পতন হল, কিন্তু গ্রাসীরঘের! জায়গাটা 
ত থেকে গেল। সেখানে চার্চ ছিল, ছিল যাজক ও সন্্যাসীরা। তাদের 
ঘিরেই তখনকার মানুষের জীবন চলত। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র চাষীরা 
সরবরাহ করত। সেখানে ছোট একটা বাঁজার বসত, মাঝে মাঝে মেলাও 
বসত। কিন্তু শহর বলতে আমরা যা বুঝি, তার কোন চিহ্নই ছিল না। 
সহজভাবে বোঝার জন্য আমরা এ ধরনের স্থানকে যাজকের শহর বলব। 

বিপদে-আপদে আশেপাশের লোকজন প্রাচীরঘেরা স্থানে আশ্রয় নিত। 
কিন্ত বিপদের ব্যাপকতা যখন বাড়তে লাগল, তখন নিরাপত্তার সমস্তা বড় 
করে দেখা দিল। তার ফলে ইউরোপের নানাস্থানে তৈরি হল সুরক্ষিত 
ছুর্গ। নিজেদের প্রয়োজনেই সামন্তর৷ দুর্গ নির্মাণ করেছিল। দুর্গের 
চারিদিকে থাকত উঁচু প্রাচীর, প্রাচীরের চারিদিক ঘিরে পরিখা। এই 
ছু্গগুলিকে বলা হত বার্গ। সেখানে থাকত সামন্তপ্রভু, নাইট, চাষী 
সকলেই। বার্গের জীবনও জমির উপর নির্ভরশীল ছিল। এদিক থেকে 
যাজকের শহর ও বার্গের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না । 


মধ্যযুগের শহর ৮৯ 


এ রকম অবস্থা বেশ কিছুকাল চলল। কিন্তু দশম শতকের শেষ দিকে 
পরিবর্তন দেখা দিল। তখন ব্যবসা-বাণিজ্য আবার শুরু হয়েছে । জলপথে 
বাবসা-বাণিজ্য চলত। বণিকেরা দেশ দেশান্তরে যেতে লাগল | কিন্ত 
পথে অনেক বিপদ, চোর-ডাকাতের উপদ্রব, আবার কখনও সামন্তদের 
অত্যাচার। তাদের নিরাপত্তার জন্য যাতায়াতের পথের মাঝে আশ্রয়স্থল 
দরকার ছিল। তাই নদীর তীরে বা মোহনার, ছুই নদীর সঙ্গমস্থলে বা 


সমুদ্রের খাড়িতে যে সকল যাজকের শহর ও বার্গ ছিল, সেখানে তারা 
সাময়িকভাবে আশ্রয় নিতে লাগল। তাদের পক্ষে এ রকম স্থান উপযুক্ত 
ছিল। মালপত্র নৌকা বা জাহাজে তোলা বা খালাস করার যথেষ্ট সুবিধা 
ছিল। কিছুদিন থাকার পরে তারা আবার পথে বেরিয়ে পড়ত। 
ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বণিকের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তে 
লাগল। যাঁজকের শহর বা বার্গে আর স্থান সঙ্কুলান হয় না। তখন 
বণিকেরা প্রাচীরের বাইরে বসবাস করতে লাগল । এইভাবে যাজকের শহর 
বার্গের পাশে বণিকদের নতুন আবাস গড়ে উঠল এবং সেটা সাময়িক ব্যবস্থা 
নয়। প্রাচীরের ভেতরের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে এই নতুন বসতির 


৯০ মানব সভ্যতার কথা 


কোন মিলই নেই। যাজকের শহর ও বার্গের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। নতুন 
করে যে লোকালয় গড়ে উঠল, তার প্রাণ ব্যবসা-বাণিজ্য। নিরাপত্তার কথ! 
ভেবে বণিকেরাও প্রাচীর তুলল, যেমনটি ছিল বার্গে। কারিগরেরাও সেখানে 
এসে বসবাস করতে লাগল । অর্থ, সম্পদ, প্রতিপত্তি প্রভৃতি সব ব্যাপারে 
এই বসতিগুলি বার্গকে ছাড়িয়ে গেল। এভাবে নতুন নতুন শহরের উদ্ভব 
হল। 

ক্রুসেড ব! ধর্মযুদ্ধের প্রভাব__ধর্মযুদ্ধের ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের আরও 
দ্রুত প্রসার হতে থাকে । প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশের পথে ইউরোপের 
বণিকেরা বেরিয়ে পড়ল। কাচা মালে ইউরোপের বাজার ছেয়ে গেল। 
ইটালির শহরগুলি ধর্মবুদ্ধে কি ভূমিকা নিয়েছিল, তা তোমরা জান! 
ইতিমধ্যে কারিগরদের জীবনে একটা বিশেষ পরিবর্তন দেখা দিল। 
শিল্লোন্নতির ফলে কারিগরের! এখন থেকে আর চাষের কাজ করে না। 
তারা! বেশী সংখ্যায় শহরে আশ্রয় নিল। সেখানে তার! স্বাধীনভাবে 
তাদের বৃত্তি গ্রহণ করল । শহর দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলল। 

ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, মিলান, পিস৷ প্রভৃতি শহরের 
সমৃদ্ধি ও শক্তি দিন দিন বাড়তে থাকে। তাছাড়া, ফ্রান্সের প্যারিস, লি'ও, 
মার্সাই, জার্মানীর হ্যামবুর্গ ব্রিমেন, কলোন, ফ্রাঙ্কফুট, মিউনিক, হল্যাণ্ড ও 
বেলজিয়ামের আত্তোয়ার্প ও ঘেন্ট, রাশিয়ার নোভগ্রদ্‌, ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন, 
ব্রিস্টল প্রভৃতি আরও অনেক শহর ইউরোপে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। এই 
শহরগুলির মূল উপলক্ষয__ব্যবসা-বাণিজ্য । শহরের প্রধান ক্ষমতা ছিল 
বণিক শ্রেণীর হাতে, যাজক বা সামন্তপ্রভুদের হাতে নয় । 

শিল্ড বা সঙ্ঘ__আত্মরক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে নিয়মশুঙ্খলা রক্ষার 
প্রয়োজনে এক এক শহরের বণিকেরা নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘ গঠন করে। এই 
সঙ্ঘকে বলা হয় “গিল্ড'। বণিকেরা এক দেশ থেকে অন্য দেশে জিনিসপত্র 
নিয়ে যেত। পথে বিপদ-আপদ লেগেই থাকত। তাই তারা অঙ্ববদ্ধ হয়ে 
যাতায়াত করা শ্রেয় মনে করত। তাছাড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য সুষ্ঠুভাবে চলার 
জন্য শৃঙ্খল! দরকার, দরকার নিরমকান্ুনের। এই ছুই উদ্দেগ্ত সাধনের জন্য 
গিল্ড বা সঙ্ঘ গড়ে ওঠে। প্রথমদিকে তারা এক একবারের বাণিজ্যের জন্য 
সঙ্ঘ গঠন করত ৷ পরে স্থায়ী স্ব গড়ে ওঠে। 

প্রথমদিকে কারিগরেরাও বণিকদের সঙ্গে যোগ দিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের 
প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন শিল্প গড়ে ওঠে। কারিগরী বিদ্ধ! এবং 
দক্ষতাও বাড়ে। কারিগরের সংখ্যা বাড়তে থাকে। তখন কারিগরের 


মধ্যযুগের শহর ৯১ 


নিজেদের মধ্যে পৃথক গিল্ড গঠন করে। শহরের কারিগরদের আলাদা 
বৃত্তির ভিত্তিতে পৃথক পৃথক গিল্ড গঠিত হল। ভাতী, কুমোর, মুচি, ছুতোর 
প্রভৃতি কারিগরের কাজের ধরন আলাদা । তাই তাদের গিল্ডও আলাদা! ৷ 
এক সময়ে প্যারিস শহরে সাড়ে পাচ হাজার কারিগর বাস করত, তাঁদের 
গিল্ডের সংখ্যা ছিল প্রায় তিনশ । 

গিল্ডের কাজ-_ব্যবসা-বানিজ্য ও শিললোৎপাদনের দিকে দৃষ্টি রাখাই 
ছিল গিল্ডের প্রধান কাজ। শহরের বাজারে গিন্ডের সদস্তদের একচেটিয়া 
অধিকার ছিল! সদস্তদের নিজেদের মধ্যে কোনরকমের প্রতিযোগিতা 
নিষিদ্ধ ছিল। উৎপাদিত দ্রব্যের মান নির্দিষ্ট রাখা এবং শিল্প বিষয়ে 
শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব ছিল গিল্ডের। কেনাবেচার দাম নির্দিষ্ট 
ছিল। নিয়ম লঙ্ঘন করলে কঠোর শান্তি দেওয়া হত। লণ্ডনে নিয়ম ছিল, 
ওজনে কম দিলে দোষী ব্যক্তিকে খাঁচার মধ্যে পুরে সারা শহর ঘোরান হত। 
গিল্ডের সদস্যরা বাজারে দামের উপরে সতর্ক দৃষ্টি রাখত। 

কর্মচারীকে বেশী সময় খাটান বা বেশী মজুরী দেওয়া নিষিদ্ধ ছিল । 
কারিগরের! অন্য দোকানের ক্রেতাকে নিজের দোকানে ডেকে আনতে পারত 
না। এমন কি, নিজের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রশংসাও করা যেত না। 
সর্দার কারিগর শিক্ষানবীশ নিয়ে কাজ করাত। শিক্ষা শেষ হলে 
শিক্ষানবীশ কারিগরের! ‘জানিম্যান’ (দিন মজুর) বলে গণ্য হত। 
জাননিম্যান পরে সর্দার কারিগর হতে পারত। তাদের নিয়োগ সম্পর্কে 


হাতে ছিল। 
সদন্তদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উপরে গিল্ডের যথেষ্ট প্রভাব 


ছিল। উৎদব-অনুষ্ঠানের আয়োজন করা, ছুচ্ছ ও গরীব সদস্তদের সাহায্য 
দান, বিরোধের মীমাংসা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ কাজও গিল্ডকে করতে হত। 
কোন সদস্তের মৃত্যু হলে তার পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করত গিল্ড। 

অনেক সময়ে বাণিজ্যের স্থুবিধার জন্য কয়েকটি নগর মিলে ‘লীগ’ গঠন 
করত। উত্তর ইটালীর লঙ্বার্ড লীগ ও উত্তর জার্মানীর “হানসা লাগ” 
তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ৷ 

শহরের জীবন- মধ্যযুগের শহরগুলি এখানকার শহরের মত ছিল না। 
তবে লোকবসতি কম ছিল না। ফ্রোরেন্স ও মিলানের লোকসংখ্যা ছিল 
প্রায় এক লক্ষ ৷ দ্বাদশ শতকের শেষে প্যারিসের লোকসংখ্যা ছিল প্রায় 


আড়াই লক্ষ। 


৯২ মানব সভ্যতার কথা 


শহরের চারিদিকে উচু প্রাচীরের মাঝে-মাঝে উচু টাওয়ার থাকত। 
এক একটা টাওয়ারের মধ্যে দুরত্ব ছিল প্রায় তিন'শ ফুট। শহরের প্রবেশের 
জন্য বড় বড় ফটক থাকত। 

শহরের মধ্যে কয়েকটি বড় বড় রাস্তা ছিল। কিন্ত অধিকাংশ রাস্তা 
ছিল আকাবীকা গলির মত। খুবই সরু, ধিঞ্জি.ও অন্ধকার। রাস্তার 
ছইধারে উচু উচু কাঠের বাড়ি। সেগুলিতে জানালা-দরজা বেশী থাকত 


মধ্যযুগের একটি শহর 
না। তাই বাড়ীগুলি ছিল অন্ধকার । অবশ্য ধনী ব্যক্তিদের বাড়ীগুলি 
সুন্দর ছিল। তাদের বাড়ীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই ইট বা পাথরের তৈরি। 
বড় বড় শহরে রাস্তাগুলি পাথর দিয়ে বাধান ছিল । 
₹ শহরের মাঝখানে বাজার তার পাশেই চার্চ ও সভাগৃহ। বাজারের 
কাছে জলের ফোয়ারা । নির্দিষ্ট দিনগুলিতে হাট ও মেলা বসত। ছুটির 


মধ্যযুগের শহর 5৩, 


দিনে ছেলেরা নানারকমের ত্তি, ফু ত 
Me খেলাধুলা করত। কুস্তি, ফুটবল প্রভৃতি খেলার 

স্বায়ত্তশাদনের সনদ-_সধ্যযুগে রাজা বা সামন্তপ্রভুদের কাছ থেকে 
অনেক শহর নানারকম অধিকার লাভ করে । অধিকার বা স্থুযোগ-স্ুবিধা- 
গুলি একটি ‘চাটার’ বা সনদে লেখা থাকত। নাগরিক কর, শুক্কের পরিমাণ, 
পৌরসভা গঠন-ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় সনদে উল্লেখ থাকত। এই সনদের, 
বলে শহর স্বারভ্রশাসনের অধিকার লাভ করত। রাজারা সাধারণতঃ 
শহরের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত না। শহরের শাসনক্ষমতা তখন একজন. 
মেয়র ও কয়েকজন সদস্থা নিয়ে গঠিত একটি পৌরসভার হাতে থাকত। 
পৌরসভার সদস্যরা শহরের অধিবাসী কর্তৃক নির্বাচিত হত। শহরের 
আইন, শুদ্ধ, আয়-ব্যয় প্রভৃতি সব ব্যাপারেই পৌরসভা নজর দিত। 
শেষদিকে ইটালি ও জার্মানীর অনেক শহর স্বাধীন রাষ্ট্রের মত সম্মান ও, 
শক্তির অধিকারী হয়েছিল । 

বুজে য়া’ কথার উৎপত্তি বাগ ৮ 
কথাটির সঙ্গে তোমাদের পরিচয় হয়েছে। 
বার্গে যারা বাস করত তাদের বলা হত 
বার্গার । 'বার্গ ও "বার্গার এই শব্দ 
ছুটি থেকে বুর্জোয়া’ কথাটির উৎপত্তি 
হয়েছে। একাদশ শতকের শেষ থেকে 
বুর্জোয়া কথাটির প্রচলন হয়। মধ্যযুগের 
নতুন শহরের বণিক শ্রেণীকে বোঝাতে 

য়া কথাটির চল আরম্ভ হয়। 

তোমাদের মনে আছে, ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বণিকেরা 
বার্গের আশ্রয় ছেড়ে তার সীমানার 
বাইরে বসতি স্থাপন করেছিল। এ ভাবে 
বার্গের পাশেই আর একটি বসতি গড়ে 
উঠল, সেখানকার লোকের জীবনযাত্রার £ 
সঙ্গে আসল বার্গের অধিবাসীদের কোন একজন ধনী বণিক 
মিল নেই। কিন্তু নিরাপত্তার কথা৷ বিবেচনা করে বণিকেরা বার্গের 
অনুকরণে চারিদিকে পীঁচিল তুলে নিল। তাই সেটিকেও একটি বাগ মনে করা 


৯৪ মানব সভ্যতার কথা 

হল। এই নতুন বসতি ক্রত পুরান বার্গকে সবদিক দিয়ে টেক্কা দিল। এই 
নতুন বসতিকে আমরা শহর বলেছি। নতুন শহরের বণিকদেরই বলা হল 
বুর্জোযা। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধিই বুর্জোয়া শ্রেণী স্থষ্টি করেছিল। 
তারা সমাজে সামন্তপ্রভুদের ক্ষমতা খর্ব করেছিল, জগৎকে এগিয়ে নিয়ে 
চলল আধুনিকতার পথে। কিন্ত সে অনেক পরের কথা । 


৯ মধ্যযুগের শহ্রগুলি কিভাবে গড়ে উঠেছিল? এই ব্যাপারে ধর্মযদ্ধের প্রভাব 
কি ছিল? 

২। গিল্ড বলতে কি বোঝ? কিভাবে গিল্ড গড়ে ওঠে? 

৩। গিন্ডের কি কাজ ছিল? 

৪ | মধ্যযুগের শহরের জীবন সম্পর্কে কি জান? 

€। শহ্রগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করে কিভাবে? 

৬। 'বুজোরা' কথাটির উৎপত্তি সম্পর্কে কি জান? 

৭| ইউরোপের একটি মানচিত্র একে ইটালী, জার্মানী ও ফ্রান্সের শহ্রগুলি বলাও । 

৮। ডানদিকের স্তম্ভের সঙ্গে বাদিকের স্তম্ভ মেলাও? 


(ক) ভেনিস (ক) ইংল্যাণ্ড 
(খ) প্যারিস (খ) বাশিয়া 
(গ) হামবুর্গ (গ) ইটালি 
(ঘ) নোতগ্রদ (ঘ) জাৰ্মানী 
(ঙ) ব্রিস্টল (ড ফ্রান্স 


*৯। কেন বলা! হয় ০যঃ 
(ক) যাজকের শহর ও বার্গের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। 
(থ) গিল্ড গঠন করার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির পথ প্রশস্ত হয় । 
(গ) ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি ও সমৃদ্ধি বুর্জোয়। শ্রেণী কটি করেছিল । 


প্যারিস, লণ্ডন, ভেনিস, আস্তোয়ার্প ব্িমেন, ইটালি, ফ্রান্স, জার্মান, 
কলোন, ঘেণ্ট, জেনোয়া, ব্ৰিষ্টল, মিলান, হল্যাও, বেলজিয়াম, 
নোভগ্রদ, হ্যামবু্গ,মার্সাই। হল্যাগ্। 

3১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ৪ 
(ক) বার্গ' বলতে কি বোঝ? 
(৭) 'জানিম্যান' বলতে কি বোঝ? 
(গ) সমস্তদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের উপরে গিল্ডেরকি প্রভাব ছিল? 


lf ন) ES 
৩ 
| YS 


DL 
be 


LC 
| 


র্‌ 
রি 


Jo | মধ্যযুগের দুরপ্রাচ্য- চীন ও জাপান 


MMA 


সিসি 


চীন 

খ্ৰীষ্টীয় তৃতীয় শতকে চীনে হান-বংশের রাজত্ব শেষ হয়। হান 
রাজত্বকালে চীনের অভূতপূর্ব রূপান্তর ঘটেছিল । কেন্দ্রশক্তি পরাক্রান্ত হয়ে 
উঠেছিল । বলতে গেলে সেই সময় রোম ছাড়া চীনের মত শক্তিশালী দেশ 
আর ছিল না। কিন্তু হান-বংশের পতনের পরে চীনে দুর্দিন ঘনিয়ে আসে । 
আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিদেশী শত্রুর আক্রমণে সাম্রাজ্য দ্বিধাবিভক্ত 
হয়ে যায়। উত্তর দিক্‌ থেকে হন, তাতার প্রভৃতি বিদেশী শত্রু বারবার 
আক্রমণ চালাতে থাকে । এ রকম অবস্থা চলল প্রায় চার'শ বছর ধরে । 

তাঙ-রাজবংশ-_চীনের ইতিহাসে আবার গৌরবের স্থচন| হল সপ্তম 
শতাব্দীর প্রথমদিকে, তাঙ-রাজবংশের অধীনে । ৬১৮ থেকে ৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ 
পৰ্যন্ত প্রায় তিনশ বছর ধরে এই বংশের রাজত্ব চলে । দেশে এক্য ও শান্তি 
প্রতিষ্ঠা ও সভ্যতা বিকাশের জন্য তাঙযুগকে চীনের স্বণযুগ’ বলা 
হয়ে থাকে । 

তাঙ-বংশের দ্বিতীয় সম্রাট তাই স্থুঙ (৬২৭__-৬৪৯ খ্রীঃ ) সুদক্ষ ও 
প্রতিভাবান সম্রাট ছিলেন। ওয়েই নদীর উপত্যকায় চাং-আন (বর্তমান 
সিয়ান-ফু ) নগরে তার রাজধানী ছিল। ৭১২ থেকে ৭৫৬ খরীস্টাব্ পর্যন্ত 
রাজত্ব করেন এই বংশের আর একজন খ্যাতিমান সম্রাট । তার নাম 
মি হুয়াঙ। 


৯৬ মানৰ সভ্যতার কথা 


এঁক্য প্রতিষ্ঠা ও আইন সঙ্কলল__তাঙ রাজাদের সামরিক প্রতিভার 


বলে চীনের এক্য রক্ষা পেল। বৈদেশিক শক্রও পরুদস্ত হল। মধ্য 


এশিয়ার তুক্কিরা পরাজিত হয়। তারিম উপত্যকার অনেকগুলি জাতি. 


চীনের আধিপত্য মেনে নিল। এমন কি, কাশগড় ইয়ারকন্দ, সমরকন্দ ও 
বোখারা চীনাবাহিনীর পদানত হয়। উত্তর-পূর্বে মাঞ্চরিয়া ও মঙ্গোলিয়া 
চীন সাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি ছিল। দক্ষিণে ইন্দোচীন পর্যন্ত সাম্রাজ্যের 
সীমানা বিস্তৃত ছিল। মিঙ হুয়াঙের সময়ে তিববতে চীনের আধিপত্য 
বিস্তৃত হয়। এমন কি, ভারতবর্ষের সিন্ধু উপত্যকার কয়েকজন রাজাও চীন 
সম্রাটের প্রভুত্ব স্বীকার করেছিলেন । 

তাঙ আমলে চীনের আইনকানুন সঙ্চলন করে লিপিবদ্ধ করা হয়। 
একদিন সম্রাট তাই সুঙ কারাগার পরিদর্শনে যান। সেখানে ২৯০ জন 
দণ্ডিত ব্যক্তি মৃত্যুর অপেক্ষায় কালযাপন করছিল। সম্রাট তাদের 
কৃষিকাজের জন্য মাঠে পাঠালেন। তারা কথা দিল, মাঠের কাজ শেষ হলে 
-তারা আবার কারাগারে ফিরবে। প্রত্যেকেই কথামত ফিরল। জন্তু 
হয়ে সম্রাট সকলকে মুক্তি দিলেন। তিনি নিয়ম করলেন যে, ভবিষ্যতে 


কাউকে প্রাণদণ্ড দিতে হলে সম্রাট তিন দিন উপবাস করবেন। তিনি মনে. 


করতেন, প্রজাদের খাওয়া-পরার উপযুক্ত ব্যবস্থা হলেই অপরাধ হাস পাবে। 
সৎ কর্মচারী নিয়োগ, প্রজাদের করভার লাঘব, আইন-আদালতের সুব্যবস্থা, 
কারাগারের নিয়মকান্নের পরিবর্তন__প্রভৃতি বিষয়ে নতুন নতুন আইন 
গৃহীত হয়। 

রাজকর্মচারী নিয়োগের জন্ত সিভিল সান্তিস-এর মত প্রতিযোগিতামূলক 
পরীক্ষা নেওয়া হত। এ রকমভাবে রাজকর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারে 
বংশমর্ধাদার কোন স্থান ছিল না। যোগ্যতাই ছিল একমাত্র মাপকাঠি । 

শিক্ষা! ও সাহিত্য__এই যুগে শিক্ষাদীক্ষাতেও যথেষ্ট উন্নতি হয়। 
ছাত্রজীবন সহজ ছিল না। ছাত্রদের কঠোর পরিশ্রম করতে হত। 
কনফুসীয় দর্শন পাঠ্যস্থুচীর অন্তভুক্তি ছিল। ছাত্রকে সে বিষয়ে যথেষ্ট 


জ্ঞানলাভ করতে হত। বৌদ্ধ ধর্মশাস্তর শিক্ষাদানের জন্য অনেক বিদ্যালয়, 


ছিল। ছাত্রদের সরকারা পরীক্ষার (সিভিল সাভিস ) উপযুক্ত করে তোলা 
শিক্ষার অন্ততম উদ্দেগ্ত ছিল। রাজধানী চাংআন শহরে এই ব্যাপারে 
শিক্ষার জন্য একটি বিরাট শিক্ষায়তন ছিল। প্রায় আট হাজার ছাত্র 
সেখানে পড়ত, অনেকেই ছাত্রাবাসে থাকত। শিক্ষার মূল বিষয় ছিল 
ইতিহাস, আইন, গণিত, সাহিত্য ও কনফুপিয়াসের দর্শন ৷ 


মধ্যযুগের দুরপ্রাচ্য__চীন ও জাপান ৯৭ 


তাঁড যুগে চীনে শ্রেষ্ঠ ককি-প্রতিভার উন্মেষ হয়েছিল। তাই এই যুগকে 
কাব্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। লি-পো এবং তু-ফু-_এই যুগের কৰি প্রতিভার 
দুই উজ্জল জ্যোতি্ষ। লি-পো কিছুকাল মিঙ হুয়াঙের সভায় ছিলেন। 
কিন্তু জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি পাহাড়-পর্বত, নির্জন অরণ্যে বা পথে 
পথে একা কাটিয়েছেন। তার কবিতায় যেমন মাধুর্য ছিল, তেমন ছিল 
করুণ স্ুর। কবি তু-ফুর জীবন খুব দুঃখের ছিল। তাই তার কবিতায় 
একটা গভীর বিবাদের সুর পাওয়া যায়। 

কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্য__কৃষি ছিল চীনবাসীদের প্রধান উপজীবিকা। 
শতকরা আশি ভাগ লোক চাষের নানাকাজে নিযুক্ত থাকত। ধান, গম ও 
ভুট্টা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হত। তুলা ও রেশমের চাষ হত। লোকে 
রেশমের সুন্দর পোশাক পরত। 

তাঙ রাছত্বকালে সাম্রাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়। তার ফলে ব্যবসা- 
বাণিজোর যথেষ্ট উন্নতি হয়। রাজধানী চাং-আন ছিল আমদানি ও রপ্তানির 
প্রধান কেন্দ্র। সেখানে বিদেশের অনেক বণিক আসত । ক্যান্টন ও 
অন্যান্ -বন্দরেও পারস্য ও ভারত থেকে অনেক জাহাজ আসত । আরব 
বণিকেরা ত ক্যান্টনে একটি উপনিবেশই গড়ে তুলেছিল। স্থলপথে মধ্য ও 
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। বিদেশের বাজারে চীনা 
রেশমবন্ত্র ও চীনা মাটির ( পলিলেন ) বাসনের খুব চাহিদা ছিল। তাই 
বিদেশী বণিকেরা সওদা করত প্রধানতঃ রেশমের বস্তু, চীনা বাসন ও মশলা । 
চীন থেকে রোম সাম্রাজ্যে এবং ভারতবর্ষেও প্রচুর পরিমাণে রেশম রপ্তানি 
হত। বিদেশ থেকে চীনে আমদানি হত হাতীর দাত, তামা, ধূপ, প্রবাল 
ও যুক্তা। ব্যবসা-বাণিজ্যে চীন সমৃদ্ধির শিখরে উঠেছিল বলে তা যুগকে 
বলা হয়েছে সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ ৷ 

চায়ের ব্যবহার-_-এই সময়ে চীনে চা-পানের ব্যাপক প্রচলন হয়। 
কবিরা পর্যন্ত চা-পানের আনন্দ নিয়ে কবিতা লিখেছেন। বিশ্বের নানা 
দেশের মানুষ চা-পানের অভ্যাস রপ্ত করেছে চীনাদের কাছ থেকে। 

মুদ্রণ শিল্প__বিশ্বের দরবারে চীনের আর একটি অবদান- মুদ্রণ শিল্প। 
হান রাজাদের সময়েই চীনে কাগজের ব্যবহার ছিল। তাউ যুগে ছাপার 
প্রচলন হল। পুথিবীর সবচেয়ে পুরান ছাপা বই উদ্ধার হয়েছে চানের 
একটি গুহা থেকে। বইখানি তাঙ যুগের, কাঠের ব্লক থেকে ছাপা । তখন 
কাঠের উপর খোদাই করে ছাপা হত। 

শিল্পকল1-_তা যুগে শিল্পকলার চরম বিকাশ দেখা যায়। ভাস্কর্য 
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ও চিত্রশিল্পে সে সময়ের শিল্পীরা বিশেষ দক্ষ ছিল। বুদ্ধ, বোধিসত্ব ও 
অন্তান্ত দেবদেবীর অনেক মৃতি এই সময়ে নিমিত হয়। শিল্পীর দক্ষতায় 
মুতিগুলি যেন জীবন্ত। মাটির পাত্রে পালিশের কাজে ও নকশা আকার 
ব্যাপারেও শিল্পীর। ছিল সিদ্ধহস্ত। চীনামাটির বাসনগুলিও অপূর্ব সুন্দর ৷ 
মন্দিরের গায়ে রেশম এবং কাগজের উপরেও সুন্দর চিত্র আকা হত। 


বিরাম ছিল না। ফলে 
চীনে বৌদ্ধধর্ের প্রভাব 
ক্রমেই বাড়তে থাকে। 
চীনের মানুষ বৌদ্ধ- 
ধর্মের মধ্যে শান্তি ও 
মুক্তির পথ খুঁজে 
পেল। তাই বহু লোক 
এই ধর্মে আশ্রয় নিল। 
তাড সআটদের 

~ রি অনেকেই বৌদ্ধধর্মের 
পিলিং মন্দিরে প্রস্তরের বুদ্ধ মৃতি (তাঙ যুগ) প্রতিপরম শ্রদ্ধাবান 
ছিলেন। তীদ্রে উৎসাহে চীনে অনেক বৌদ্ধমঠ ও বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার 
জন্য বিষ্ঠালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষ থেকে অনেক বৌদ্ধ পণ্ডিত 
চীনে গিয়েছিলেন । আবার চীন থেকেও বহু পণ্ডিত ভারতে এসেছিলেন 
বৌদ্ধশান্্র অধ্যয়ন ও বৌদ্ধ ধৰ্মগ্ৰন্থ সংগ্রহের জন্য । তাঙ আমলেই বিখ্যাত 
চীনা পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ ভারতবর্ষে এসেছিলেন। 

বৌদ্ধধর্ম ও চীনের সংস্কৃতির প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে জাপান, কোরিয়া, 
আনাম (ইন্দোচীন ) প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশগুলিতে। চীন সভ্যতার কাছে 
জাপান অশেষ খণী। চীনা সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে জাপান অচিরেই 
সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠল। কোরিয়াবাসীরাও চীনা সংস্কৃতি ও বৌদ্ধধর্ম 
সাদরে গ্রহণ করেহিল। চীনের লিখন পদ্ধতি প্রথম দিকে কোরিয়ায় 


মধ্যযুগের দূরপ্রাচ্য-_চীন ও জাপান ৯৯. 


প্রচলিত হয় । আনামও চীনা সাংস্কৃতিক প্রভাবের মধ্যে এসে পড়েছিল । 
আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, শিল্পকলা, ধর্ম প্রভৃতি সব ব্যাপারেই এ দেশগুলি 
চীনের কাছে খণী। 

তাও যুগের আদর্শ চীন__তাঙ রাজনের তিনশ” বছর চীনের ইতিহাসে 
সুবর্ণধুগ। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম এবং শিল্পকলায় নানা 
দিকে চীনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি মনে রাখার মত। শুধু তাই নয়, জনগণের 
নুখসমৃদ্ধি হয়েছিল। এই যুগের চীনদেশ সব দিক থেকেই অনুকরণ করার 
মত একটি দেশ। তাই চানের সভাতা ও সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছিল এশিয়ার 
সব দেশে, এমন কি ইউরোপেও ৷ 

হিউয়েন সাঙের ভারতে আগমন ও প্রত্যাবর্তন__সম্রাট তাই 
স্ুঙের রাজত্বকালে চীনা পরিব্রাজক ও বৌদ্ধণান্ত্র পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ 
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গ্রশাও 


ভারতবর্ষ অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন। বাল্যকাল থেকেই বৌদ্ধধর্মের 
প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বুদ্ধের লীলাভূমি ভারতবর্ষ, সেই ভারত 
ভ্রমণ করায় তার অসীম আগ্রহ । ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ ভারতের 
পথে রওনা হলেন । 

তখন তার বয়স আটাশ বছর । বিদেশ যাত্রা সম্রাটের আদেশে নিষিদ্ধ 
ছিল। কিন্তু জ্ঞানলাভের আগ্রহে তিনি কয়েকজন জঙ্গী নিয়ে চাংআন 
থেকে গোপনে যাত্রা করলেন। পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি__সব পেরিয়ে 
যেতে হবে ভারতবর্ষে। সে পথ যেমন কষ্টের, তেমনই বিপজ্ভনক। সঙ্গীরা 
একে একে ফিরে গেলেন। কিন্তু হিউয়েন সাঙ অসীম সাহসে ভর করে 
এক! এগিয়ে চললেন । 

বিশাল গোবি মরুভূমি পার হয়ে তিনি তুরফানে পৌছলেন। তুরফান 


Sag মানব সভ্যতার কথা 


থেকে কুচি হয়ে তিনি তাসখন্দে এলেন । সেখান থেকে সমরকন্দ। তারপর 
দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে আফগানিস্তান ও খাইবার গিরিপথের মধ্য দিয়ে 
তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। 

হিউয়েন সাঙ ভারতে ষোল 
বছর ছিলেন। এখানে তিনি 
বৌদ্ধদের তীর্থভূমিগুলি পরিদর্শন 
করেন। অনেক ধর্মশান্ত্রও সংগ্রহ 
করেন। নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয়ে 
তিনি কয়েক বছর শিক্ষালাভ 
করেছিলেন। এবার দেশে ফেরার. 
পালা। ফিরলেন নতুন পথে, 
কাশগড়, ইয়ারকন্দ ও খোটান 
হয়ে। ফিরেছিলেন অনেক বৌদ্ধ, 
শাস্তগ্রন্থ সঙ্গে নিয়ে। 

চীনে ফিরে জীবনের বাকি 
কুড়ি বছর তিনি অধ্যাপনা ও বৌদ্ধ 
শান্্র-গ্রন্থগুলিকে চীনা ভাষায় 
অনুবাদের কাজে অতিবাহিত 
করেন। সঙ্রাট তাই সুঙ তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আটের 
অনুরোধে হিউয়েন সাঙ তার ভ্রমণকাহিনী লেখেন। তার মূল্য অপরিসীম । 
তার চেষ্টায় চীনে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রসার হয়। চীন ও ভারতের মধ্যে 
সাংস্কৃতিক যোগাযোগ দৃঢ় করার জন্য হিউয়েন সাঙের নাম চিরকাল মনে 
থাকবে । 

নুঙ-রাজবংশ (৯৬০--১২৮০ খ্রীঃ )-_তাঁউ-বংশের পতনের পরের 
পঞ্চাশ বছর চীনের অন্ধকারময় যুগ। ৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে সুঙ-বংশের প্রতিষ্ঠার 
সঙ্গে দেশে আবার শান্তি-শুঙ্খলা স্থাপিত হয়। নানা রকমের অর্থনৈতিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য এই যুগ প্রনিদ্ধ । 

অর্থ নৈতিক সংস্কার-_ন্ড যুগে অর্থনীতি, রুষি, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে 
কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিধান চালু করেন ওয়াং আন-সি। তিনি ছিলেন সম্রাট 
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সেন সুঙ-এর মন্ত্রী। তিনি যে বিধানগুলি প্রবর্তন করেছিলেন, তার মধ্যে 
অন্যতম ছিল বাণিজোর রাষ্্রীকরণ! 

(ক) বাণিজ্যের রাষ্টরীকরণ-এতদিন পর্যন্ত চীনের সব প্রদেশ থেকে 
কর হিসেবে ফসল রাজধানীতে পাঠান হত। এই ব্যবস্থার কিছু ত্রুটি ছিল। 
রাজধানী ও তার আশেপাশে ফসল কম দামে বিক্রী হত। কিন্তু যেখানে 
অভাব, সেখানে ফসলের দাম খুব বেশী। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আয় কম হত 
এবং দরিদ্রের কষ্টের সীমাও থাকত ন! । ওয়াং-এর বিধানে বাণিজ্যের রাষ্ট্রীকরণ 
করা হল। প্রতি জেলায় রাষ্ট্রের নিজস্ব শল্তগোলা স্থাপিত হল। করলব্ধ 
ফসল ও উদ্ধৃত্ত ফসল ক্রয় করে সেখানে মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হল। 
প্রয়োজন মত সরকার এখন অভাব-পীড়িত এলাকায় ফসল বিক্রীর ব্যবস্থা 
করতে পারবে । এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের আয় বাড়ল, কৃষক উদ্ৃত্ত ফসলের 
ন্যায্য দাম পেল, আর অভাব-অনটনের সম্ভাবনাও কমল ! 

(খ) কৃবি-ধণ দ্বান--এই ব্যবস্থায় শস্ত উৎপাদনের জন্য কৃষককে রাষ্ট্র 
থেকে খণ দানের ব্যবস্থা হল। শস্ত সংগ্রহের পরে কৃষক সুদ সমেত খণ 


. পরিশোধ করত। 


(গ) জমি জরিপ ও জম্পত্তিকর-_জমি জরিপ করে নতুনভাবে কর 
ধার্য হল। উর্বরত৷ অনুসারে জমির কর নির্দিষ্ট হল। ওয়াং-এর সংস্কারগুলি 
চালু করার ফলে চীনের অর্থনীতি অনেকট৷ সতেজ হয়ে উঠেছিল । 

শিক্ষ! ও অংস্কৃতি__সুঙ যুগে কনকুসীয় দর্শনের চর্চা খুব বেডে যায়। 
কয়েকজন প্রখ্যাত দার্শনিক কনফুসিয়াসের নীতিধর্মের সহজ ব্যাখ্যা করেন। 
দার্শনিক চুন-সি ছিলেন তাদের অন্যতম । 

সাহিত্য চর্চাও চলত পুরোদমে । এ যুগের একজন প্রসিদ্ধ কবি স্থু তু-পো৷। 
সহজ, সরল ভাবায় গল্প লেখা হত। ইতিহাস, উদ্ভিদবিদ্যাঃ গণিত, আয়ুর্বেদ, 
জ্যোভিধিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচিত হল। মুদ্রণ শিল্পেরও যথেষ্ট 
উন্নতি হয়। এখন থেকে কাঠের ব্লকের বদলে মাটির ও তারপরে ধাতুর 
টাইপ ব্যবহৃত হয়। 

সু যুগ চিত্রশিল্পের স্বর্ণযুগ । রেশমের উপরে অক্কিত সুন্দর সুন্দর 
প্রাকৃতিক দৃগ্য শিল্পার প্রতিভা প্রকাশ করে: প্রাকৃতিক দৃগ্য ছাড়াও বুদ্ধ ও 
বোধিসত্বের মূর্তি, ফুল, পাখি, মানুষের দৈনন্দিন জীবন--সবই ছবির বিষয়- 
বস্তু ছিল। শিল্পাদের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন সিয়া কুয়েই এবং মা ইউয়ান। 
ভীনা মাটি নিমিত পাত্রগুলিও খুব সুন্দর। সেগুলির উপরে চকচকে এক 
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রঙা পালিশ লাগান হত। শিল্পীরা কাঠ ও হাতির দাতের কারুকার্ষেও 
যথেষ্ট.পারদর্শা ছিল৷ 
ইউয়ান রাজবংশ (১২৮০-১৩৮৮ খ্রীঃ) মঙ্গোল জাতি-কুবলাই খীঁ- 
মার্কোপোলোর ভ্রমণকাহিলী--দ্বাদশ শতাব্দীর শেষদিকে চীনের উত্তর 
দিকে মঙ্গোল জাতি খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে । এই মঙ্গোলরা ছিল চীনের 
উত্তরে মঙ্গোলিয়ার একটি যাযাবর জাতি। পশুচারণ ও শিকার ছিল তাদের 
প্রধান কাজ, তার সঙ্গে সঙ্গে চলত যুদ্ধ ও লুঠতরাজ। মঙ্গোলর! যেমন 
শক্ত সমর্থ তেমন কষ্টসহিষুঃ। বাস করত তীবুতে, ঘোড়ার পিঠে ছুটে 
বেড়াত এখানে-ওখানে | মঙ্জোলদের মধ্যে তেমুচিন নামে এক অসীম 
সাহসী নেতার আবির্ভাব হয়। ইতিহাসে তিনি চেঙ্গিস খী নামে পরিচিত। 
চেঙ্গিস খা বড় যোদ্ধা ছিলেন। মঙ্গোলিয়ার কারাকোরাম নামক স্থানে 
ভার রাজধানী ছিল। চীনের উত্তর ভাগে মঙ্গোলদের আধিপত্য প্রতিঠিত 
হয়। আর দক্ষিণ চীন জয় করে সমস্ত চীন সাআ্াজ্যের অধীশ্বর হয়ে বসেন 
চেঙ্গিসের পৌত্র কুবলাই খাঁ । 
কুবলাই খী--১২৮* খ্ৰীস্টাব্দে কুবলাই খাঁ স্ুঙ রাজাকে পরাজিত করে 
একচ্ছত্র অধিপতিরূপে চীনে 
ইউরান বংশ প্রতিষ্টা করেন । প্রায় 


আধিপত্য বজায় ছিল। চীন দেশ 
কুবলাই খাঁর ভাল লেগেছিল । 
তিনি কারাকোরাম থেকে চীনের 
পিকিংএ তার রাজধানী স্থানাস্ত- 
রিত করেন। কুবলাই খা এক 
বিশাল সাম্রাজ্যের  অধীশ্বর 
ছিলেন। তিনি তিববত, ইন্দোচীন 
ও ব্ৰহ্মদেশ জয় করেন, জাপান ও 
মালয়ে অভিযান পাঠিয়েছিলেন। 
চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাবে কুবলাই খা! যেন অন্ত মানুষ হয়ে 
গিয়েছিলেন। চীনের আচার-পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। চীনারাও 
তাকে নিজেদেরই একজন মনে করত। কুবলাই খ'! তিববতী সামানপন্থী 
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বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্ত তিনি সকল ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব পোষণ 
করতেন। 

মার্কোপৌলো-_কুবলাই খা এবং তার সময়ে চীনদেশ ও অন্থান্ত প্রাচ্যদেশ 
সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া হত বদলি 
গেছে ইটালি দেশের পর্যটক ৬ রব 
মার্কোপোলোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত | ২ K 
থেকে। মার্কোপোলোর বাবা 
নিকোলোপোলো আর কাকা 
মাফিয়োপোলো দুজনেই ইটালির 
অন্তর্গত ভেনিসের ব্যবসারী। 
তাদের সঙ্গে চললেন মার্কো- 
পোলো । পৌছতে হবে পিকিং_- . 
কুবলাই খার রাজসভায়। ভেনিস 
থেকে পিকিং যেতে পোলোদের 
লাগল প্রায় সাড়ে তিন বছর। মার্কোপোলো 
প্যালেস্টাইন, আর্মেনিয়। হয়ে তারা পারস্ত উপসাগর পার হলেন। 
তারপরে তারা অতিক্রম করলেন পারস্ত। সেখান থেকে তারিম উপত্যকার 
মধ্য দিয়ে কাশগড় ও খোটান হয়ে তারা চীনের রাজধানীতে উপস্থিত হন। 

কুবলাই খা তাদের সাদরে অভ্যর্থনা ভানালেন। তরুণ, সুদর্শন ও 
বুদ্ধিমান মার্কোপোলোকে ভার ভাল লেগেছিল । তিনি মার্কোপোলোকে 
রাজকাজে নিযুক্ত করেন। সরকারী কাজে মার্কোপোলোকে নানা জায়গায় 
যেতে হত। সেই সুযোগে চীনের সমাজ জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। 
কুবলাই-এর দূত হিসেবে তিনি কয়েকবার বিদেশেও যান। শেষের কয়েক 
বছর তিনি হ্যাংচাও শহরের শাসনকর্তা ছিলেন। প্রায় সতের বছর পরে 
তিনি ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেন (১২৭৯ খ্রীঃ)। ফেরার সময়ে তিনি 
সুনাত্রা ও দক্ষিণ ভারতে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন। 

তিন বছর পরের কথা। জেনোয়ার সঙ্গে ভেনিসের এক যুদ্ধে 
মার্কোপোলো! বন্দী হলেন। কারাগারে বন্দী অবস্থায় মার্কোপোলো তার 
চীন ভ্রমণের কাহিনী জনৈক সহচরের কাছে মুখে বলে গেলেন। আর 
সহচরটি লিখে নিল সেই বিবরণ। রচিত হল 'মার্কোপোলোর ভ্রমণ কথা'। 
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এই গ্রন্থখানির এভিহাসিক মূল্য বথেষ্ট। এই গ্রন্থ থেকেই ইউরোপ জানতে 
পেরেছে দৃরপ্রাচ্যের সমৃদ্ধির বিস্তারিত কাহিনী । 
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চীন সম্পর্কে মার্কোপোলো-_মার্কোপোলোর বিবরণে জান! যায় 
“চীন ছিল শস্তগামলা এক সুন্দর দেশ। সেখানে ছিল অনেক শহর ও 
বন্দর। বিদেশ থেকে বাণিজোর জন্য অনেক জাহাজ আসত । শহরগুলি 
খুব সুন্নর। স্ুদৃ্ড বৌদ্ধমন্দির, বিরাট বিরাট' প্রাসাদ শহরের শৌভাবর্ধন 
করত। ফলের ও ফুলের বাগান, পথিকদের জন্য সরাইখানা__কি ছিল 
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না সেখানে | চীনে কাগজের নোটের প্রচলন দেখে মার্কোপোলো৷ অবাক 
হয়ে গিয়েছিলেন । 

চীনের হাংচাও শহর সম্পর্কে মার্কোপোলো লিখেছেন, শহরের পরিধি 
বিশাল ছিল। প্রাসাদ, সেতু, চওড়া রাজপথ, হাসপাতাল-_শহরের সবই 
অতুলনীয়। রাস্তাগুলি ইট ব পাথর দিয়ে বীধান। শহরের বাজারগুলি 
বেশ বড় ছিল-_-অনেক দোকান সেখানে । 

পিকিং শহরের প্রশংসা করেছেন মার্কোপোলো। শহরের রাস্তাগুলি 
ছিল চওড়া । শহরের মাঝখানে সম্রাটের প্রাসাদ, মর্সর-প্রাচীর দিয়ে 
ঘেরা । প্রাসাদের জানালাগুলি কাচের, নানাবর্ণের টালির ছাদ! শহরের 
রাস্তায় প্রহরী সারারাত পাহারা দিত! কুবলাই খা সম্পর্কে মার্কোপোলো৷ 
লিখেছেন, এমন শক্তিমান নরপতি তিনি দেখেননি । 

অন্যান্য দেশ সম্পর্কে মার্কোপোলে। _ব্রন্মদেশের বিশাল সেনাদল 
ও হস্তিবাহিনীর উল্লেখ করেছেন মার্কোপোলো । _ জাপানে সোনার 
প্রাচ্যের কথাও আমরা জানতে পারি। ভারতের যোগী ও সাধুদের কথাও 
তিনি লিখেছেন। 

মার্কোপোলোর কাহিনী ইউরোপকে সন্ধান দিল এক নতুন জগতের, 
যে জগৎ সভ্যতা, সংস্কৃতি ও এশ্বর্ষে ইউরোপ থেকে অনেকটা অগ্রসর । 
ইউরোপবাদীদের চোখ পড়ল সেদিকে । সমুদ্রপথে দে দেশগুলিতে 
যাওয়ার নেশায় মেতে উঠল ইউরোপবাসীরা | 

জাপান 

এশিয়া মহাদেশের একেবারে পুরবপ্রান্তে অবস্থিত জাপান দেশ। 
একেবারে পূর্বের দেশ বলে জাপানকে বলা হয় সূর্যোদয়ের দেশ। জাপান 
চীনের নিকট-প্রতিবেশী | শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি প্রভৃতি অনেক বিষয়ে 
জাপান চীনের কাছে ঝণী। 

সমাজ ও অর্থনীতি_-আদি নধ্যযুগে জাপানের সমাজ ছিল 
পিতৃতানত্রিক। উপজাতি সমাজের বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা সেখানে দেখতে 
পাই । জাপানে সেই সময়ে অনেকগুলি শত্তি শালী পরিবারগোষ্ঠী ছিল, 
যার এক একটিকে 'র্ল্যান’ বলা হয়। এগলিকে বল৷ হত ‘উজ্ি’। কতকগুলি 
পরিবার নিয়ে একটি কল্যান গঠিত হত। এক ক্ল্যানের অন্তুভু ক্তু পরিবারগুলির 
সদস্তরা নিজেদের এক পূর্বপুরুষের বংশধর বলে দাবী করত এবং এক 
প্রধানের নেতৃত্ব স্বীকার করত। প্রত্যেক ব্ল্যানের অধীনে অনেকটা জমি 


খাকত, পরিবারের সদস্তরা সেই জমি ভোগ করত। 


১০৬ মানব সভ্যতার কথা 


র্যানগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্পপ্রধান ছিল রাঁজপরিবার-গোষ্ঠী। প্রথম 
দিকে সমগ্র জাপান জুড়ে কোন রাজ্য ছিল না। ইয়ামাতোকে কেন্দ্র 
করে ছোট এলাকা নিয়ে প্রথমে এক্য স্থাপিত হয়। ধীরে ধীরে রাজ- 
পরিবার গোটা জাপানে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল। কিন্তু তা 
অনেক পরের ঘটনা । আর সে কাজটি খুব সহজে হয়নি। তার জন্য 
গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে যুদ্ধ হয়েছে, প্রচুর রক্তক্ষয় হয়েছে। রাজ পরিবারকে 
সূর্ধদেবীর বংশধর মনে করা হত। ন্ূর্যকে দেবীরপে কল্পনা! করা হত। 
আমাতেরাস্থ হলেন স্ুর্যদেবী, তিনি সর্বশক্তিসম্পন্না । সুতরাং তার বংশধর 
হিসাবে রাজপরিবার প্রভূত ক্ষমতা ও সম্মান ভোগ করত। 

জাপানের রাজ! বা সআাটকে বলা হত 'মিকাডো” | সম্রাট অন্থান্ত 
পরিবার গোষ্ঠীর প্রধানদের মাধ্যমে দেশ শাসন করতেন। এই সকল 
পরিবারের সদস্যরা অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। রাজপরিবারের নীচ এই 
সকল অভিজাত পরিবারের স্থান ছিল। তাঁদের নীচে ছিল শ্রমজীবী 
সম্প্রদায়। শ্রমজীবীরা গিল্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে শ্রমজীবী পরিবার যে 
কাজে দক্ষ, সে সেই কাজ নিয়েই থাকত। সমাজের নিয়স্তরে ছিল 
ভূমিদাস ও দাস। 

দেশ শাসন ও অর্থনীতির কাঠামে৷ ছিল সামন্ততান্ত্রিক। প্রশাসনের 
গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে থাকত। তারা প্রচুর 
ভুসম্পত্তির মালিক। জমি ভোগ করার জন্য তারা কোন কর দিত না। 
জমি ছিল তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এ রকমের ব্যক্তিগত ভূসম্পন্তি নিয়ে, 
এক একটি “সো? বা “সোয়েন গড়ে ওঠে । সোয়েনের মালিকরা করদান 
থেকে অব্যাহতি পেত। তাঁদের উপরে সম্রাটের কোন কতৃত্ব ছিল না৷ 
অনেক সময়ে যে সকল জমির উপরে কর ধার্য ছিল, তার মালিকেরা সোয়েন- 
এর মালিককে জমি প্রদান করত। ফলে সে জমিও করদান থেকে. 
অব্যাহতি পেত । 

জাপানীদের ধর্ম ছিল সহজ, সরল। প্রাকৃতিক শজ্তিগুলিকে তারা 
দেবতারূপে পুজা করত। তারা মনে করত যে, সূর্য, চাদ, পাহাভ-পর্বত, 
নদ-নদী, সমুদ্র--সবেরই এশ্বরিক শক্তি আছে। পূর্বপুরুষকেও দেবতারূপে 
পুজা করা হত। এই ধর্মই পরব্তাঁকালে “সিট্টো” ধর্ম নামে পরিচিত হয় ॥ 
“সিন্টো” কথার অর্থ ‘দেবতাদের পথ’ । 

চীনের সঙ্গে সম্পর্ব_সত্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি_ চীনের সঙ্গে জাপানের 
যোগাযোগ আগে থেকে স্থাপিত হলেও চীনের তাঙ-যুগ থেকে উভয় রাষ্ট্রের 


মধ্যযুগের দূরপ্রাচ্য_চীন ও জাপান ১০৭ 


মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়। বহু জাপানী চীনে যেতে আরম্ভ করল-_ 
কেউ পড়াশুনা করতে, কেউ ব্যবসা-বাণিজ্য করতে। অনেক চীনাও 
জাপানে এল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ স্থায়ীভাবে জাপানে থেকে গেল । 
চীনের উন্নত সভ্যতার সংস্পর্শে এল জাপান। চীনের পথ ধরে বৌদ্ধধর্ম 
জাপানে অনুপ্রবেশ করে। শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি সব ব্যাপারেই 
চীনের প্রভাব পড়ল । চীনের লিপি জাপানে লেখার বাহন হল । 

চীনের প্রভাবে জাপানের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে অনেক 
পরিবর্তন দেখা দিল । চীনের অনুকরণে নানাবিধ সংস্কার প্রবর্তনের ফলে 
জাপানের সম্রাটের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। সংস্কার প্রবর্তনের 
কাজে অগ্রণী ছিলেন শোতোকু-তাইশি। তাইশি রাজপরিবারের সন্তান, 
কনফুসীয় দর্শন ও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ৬০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 
তার বিখ্যাত বিধি প্রকাশ করেন। জঙ্ত্রাটের প্রতি আন্ুগত্য ও সম্মান 
প্রদর্শন তার বিধির মূল কথা ছিল। ৬৪৫ শ্রীপ্টাব্দে জাপানে তাইকোয়া” নামে 
সংস্কার সদন গৃহীত হয়। এর ফলে জাপানে কেন্দ্রীভূত রাজতন্ত প্রতিষ্ঠিত 
হয়। নতুন সনদে সম্রাট হলেন রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। তিনি সমস্ত 
ক্ষমতার উৎস। সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে ধর্মের অবমাননা হবে। 
সআটই হলেন দেশের সমস্ত ভূমিসম্পন্তির মালিক । 

৭১০ খ্রীষ্টাব্দে নারা নগরে জাপানের নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছিল। পরে ৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে চীনের চাংআন শহরের অনুকরণে 
জাপানের নতুন রাজধানী স্থাপিত হল হেইয়ান নগরে । সম্রাটের ক্ষমতা- 
বৃদ্ধিতে সিণ্টোধর্মেরও বিরাট অবদান ছিল। সিপ্টোধর্ম জাপানীদের 
শিখিয়েছে সম্রাটের একাধিপত্য মেনে নিতে । 

শক্তিশালী পরিবারের ভূমিকা-_সঞ্াটের শক্তিরদ্ধিতে জাপানে বড় 
বড় পরিবারগুলি মোটেই সন্তষ্ট ছিল না । দেশের নতুন নিয়মকান্ুনগুলি 
তাদের স্বার্থকে আঘাত করেছিল! তাই এই পরিবারগুলি আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য একদিকে যেমন নিজেদের মধ্যে বিবাদ করেছে, তেমনি 
রাজশক্তিরও বিরোধিতা করেছে । জাপানের ইতিহাসে এই পরিবারগুলির 
ভূমিকা আমাদের অবাক করে। রাজসিংহাঁসন দখল না করলেও এক 
একটি পরিবার বা বংশ এক এক সময়ে প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে 
উঠেছিল। সেই পরিবার তখন প্রকৃতপক্ষে রাজক্ষমত৷ নিয়ন্ত্রণ করত। 
প্রথমে সোগাপরিবার রাঁজক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত। তারপরে শক্তিশালী হয়ে 
উঠল ফুজিয়ারা-পরিবার। এই পরিবারের মেয়েদের সঙ্গে রাজপরিবারের 


০৮ মানব সভ্যতার কথা 


পুরুষ সন্তানদের বিবাহ হত। তাদের সন্তানরাই যাতে সিংহাসনে বসতে 
পারে, সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হত। 

গুরুত্বপূর্ণ সরকারা পদগুলিও দখল করত ফুজিয়ারা পরিবারের 
লোকেরা । এই অধিকার বজায় রাখতে ফুজিয়ারাকে অন্যান্য শক্তিশালী 
পরিবারের সঙ্গেও যুদ্ধ করতে হয়েছে। এই অবস্থা চলল প্রায় চারশ? বছর 
"ধরে ৭০০ থেকে ১১০০ খ্রীপ্টাব্দ পর্যন্ত। তারপরে বাধা আরও জোরদার 
হরে উঠল এবং বাধা এল প্রধানতঃ সামরিক শ্রেণীর কাছ থেকে। ধীরে 
ধীরে এই সামরিক শ্রেণী ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল এবং দ্বাদশ শতক থেকে 
তারাই সম্রাটের প্রকৃত ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল । 

কেন্দ্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা_জাপানীদের কাছে সম্রাট ছিলেন সর্ধ- 
শক্তিমান। দেশের প্রচলিত আইনকান্থুন অনুযায়ী সম্রাট ছিলেন চরম 
ক্ষমতাসম্পন্ন। তাছাড়া সম্ম।টকে সুর্যের বংশধর মনে করা হত। কুতরাং 
তার প্রতি অনুগত থাকা ছিল প্রত্যেক জাপানীর একান্ত কর্তব্য। সিপ্টো 
ধর্মের প্রধান শিক্ষাও তাই ছিল। সম্রাট ছিলেন সিন্টে ধর্মের প্রধান 
পুরোহিত। সুতরাং সম্রাট একদিকে চরম ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, 
অন্যদিকে তিনি ছিলেন তাদের প্রধান ধর্মগুরু । 

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কেমন ছিল? উত্তরাধিকার স্থুত্রে অভিজাত 
পরিবারগুলি নানা ধরনের সুযোগ ভোগ করত। নানা সময়ে আইন করেও 
‘সেগুলি খর্ব করা যায়নি। সম্রাট ছিলেন নামেমাত্র শাসক। সুতরাং এ 
ব্যবস্থায় রাজক্ষমতাই হ্রাস পেয়েছিল । 

তাছাড়া, মানুষের মনে সম্রাটের প্রতি যে অন্ধ আনুগত্যের বিশ্বাস 
ছিল, তার মূলে আঘাত হানল বৌদ্ধধর্ম। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম বেশ প্রসার 
লাভ করে। বৌদ্ধ মঠগুলি ধীরে ধীরে বিত্তশালী ও প্রভূত ক্ষমতার 
অধিকারী হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ মঠগুলির হাতে প্রচুর ভূসম্পন্তি ছিল। 
সাধারণ মানুষের উপরে ইচ্ছামত অত্যাচার চালিয়ে বৌদ্ধ সঙ্গাসীরা প্রচুর 
অর্থ আয় করত। প্রত্যেক মঠেই সাধুর বেশে সৈশুসামন্ত থাকত ৷ সম্রাটের 
ক্ষমতাকে অদীকার করতে বৌদ্সন্গযাসীরা দ্বিধা করত না। সুতরাং বৌদ্ধ 
অঠের অধীন এলাকাগুলিতে সম্রাটের কোন ক্ষমতাই ছিল না। কেন্দ্রীয় 
রাজশক্তি এভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল | 

শোগান-__রাজশক্তির দুর্বলতার স্থবোগে প্রদেশে সামরিক পরিবারগুলি 
ক্ষমতাশালী হয়ে গুঠে। জাপানের পূর্ব ও উত্তর দিকের প্রদেশগুলিতে এই 
সামরিক শ্রেণী রাজশক্তির প্রতিদবন্ীরূপে দেখা দেয়। এই পরিবারগুলির 


৫ 


মধ্যযুগের দূরপ্রাচ্য-_চীন ও জাপান ১০৯ 
মধ্যে প্রধান ছিল টায়রা ও মিনামতো বংশ। উভয় বংশের মধ্যে ক্ষমতা 
দখলের লড়াইতে শেষ পর্যন্ত মিনামতে। বংশের জয় হয়। এই বংশের 
প্রধান নেতার নাম আরিতমো। 

আরিতমো জাপানের পূর্ব ভাগে কামাকুরাকে কেন্দ্র করে একটি সামরিক 
শাসন ব্যবস্থা প্রচলন করেন। তাঁকে “বাকুফু’ বলা হয়। এভাবে সম্রাটের 
ক্ষমতার পাশাপাশি পৃথক একটি সামরিক প্রশাসন চালু হল। আরিতমো 
নিজেকে অগ্রাউপদে ভূষিত করেননি । তিনি হলেন সেনাধ্যক্ষ। সমস্ত 
সামরিক পরিবারগুলির উপরে তার কর্তৃত্ব ছিল। ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট 
আরিতমোকে “শোগান, উপাধিতে ভূষিত করেন। ‘শোগান’ শব্দের 
আক্ষরিক অর্থ হল সেনাধ্যক্ষ। প্রকৃতপক্ষে শোগান হয়ে উঠল একজন 
€ডিক্টেটার ! এখন থেকে শোগান 
ছিল সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক। 
শোগানের ইচ্ছানুযায়ী রাজ্যে 
শাসন চলত। সআ্াট রইলেন 
নামেমাত্র স্রাট,শোগানের হাতের 
পুতুল। এভাবে জাপানে শুরু 
হল শোগান-রাজত্ব | 

সামুরাই__সামরিক প্রধানদের 
ক্ষমতার উৎস ছিল সুসংগঠিত 
যোদ্ধা-বাহিনী। যোদ্ধাদের বলা 
হত সামুরাই। সামুরাই বলতে 
সশন্্র অনুচর বোঝায়। সামুরাই | উনি 
তার প্রভুর সশস্ত্র অন্ুচর, তার সামুরাই 
অনুগত সেবক । সামুরাই যুদ্ধে দক্ষ, মৃত্যুভয়ে ভীত নয়। প্রভুর স্বার্থে তারা 
আত্ম-বলিদাঁন দিতে দ্বিধা করত না। তরবারি ছিল সামুরাই-এর প্রধান 
অস্ত্র । তাই সামুরাই-এর প্রতীক-চিহ্ন ছিল তরবারি । 

বুশীডো--ইউরোপের নাইটদের কথা তোমরা পড়েছ। জাপানের 
সামুরাই শ্রেণী নাইটের মত বীরের কর্তব্য পালন করত। সামুরাইকে 
আদর্শ ও নৈতিক নিয়মাকানুন মানতে হত। 'বুশীডো বলতে এই 


১১০ মানব সভ্যতার কথা 


আদর্শ ও নিয়মকান্ুনকে বোঝায়। “বুশীভো” কথার অর্থ ‘যোদ্ধার 
জীবনচর্চাঃ। 

বুশীডো এবং ইউরোপের সামন্তযুগের শিভালরী সমার্থক। প্রভুর 
প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন ছিল বুশীডোর মূল কথা । সামুরাই তার প্রভুর 
জন্ ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পরিবার, এমন কি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করতে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিল। ধৈর্ঘ ও সহনশীলতা তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। তার কাছে 
জীবন থেকেও সম্মান বেশী মূল্যবান ছিল। প্রয়োজনে সে হাসিমুখে 
আত্মবলিদান করত। আত্মহননের এই রীতিকে ‘হারা-কারি’ বলা হয়। 
সামু্াইএর পরীও বুশীডোর আদর্শে দীক্ষিত ছিল। শুধু তাই নয়, 
জাপানের অসামরিক জনসাধারণ বুশীডোর আদর্শে অনুপ্রাণিত হত। 
জাপানের জনজীবনে, বুশীডোর প্রভাব খুব বেশীভাবে পড়েছিল । 


অনুশীলনী 
চীন 
১। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 
(ক) বান্রকর্মচারী নিয়োগের জন্য চানে কি ব্যবস্থা ছিল ? 
(খ) হিউয়েন সা কোন্‌ দেশের লোক? 
(গ) ইউয়ান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। কে? তিনি কে ছিলেন? 
(ঘ) মার্কোপোলো কে ছিলেন? তিনি কোন্‌ দেশের লোক? তিনি 
কোন্‌ রাজসভায় উপদ্থিত হয়েছিলেন? 
হ। উত্তর দাওঃ 
(ক) তাঙ যুগের শিক্ষা, ও সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে কি জান? 
(খ) তাঙ যুগকে সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগ বলা হয় কেন? 
(গ) তাঙ যুগে বৌদ্ধধর্ম ও চীনা সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে কি জান ? 
(ঘ) হিউয়েন সাঙের ভারতে আগমন ও প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে কি ভান? 
হিউয়েন সাঙের ভারত ভ্রমণের গুরুত্ব কি ? 
(6) হুড যুগে যে সকল সংস্কার প্রবর্তিত হয়, তার সম্পর্কে কি জান? 
(চ) মার্কোপোলোর কাহিনী থেকে চীন সম্পর্কে আমরা কি জানতে পারি ? 
মার্কোপোলোর কাহিনীর গুরুত্ব কি? 
(ছ) টীকা লেখ: (১). তাঙ যুগের মুদ্রণ শিল্প (২) তাঙ শিকল । 
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জ্ঞাপান্ন 
উত্তর দাও $ 
জাপানের মধ্যযুগের সমাজ ও অর্থনীতি সম্পর্কে কি জান? 
জাপানের সম্রাটকে কি বলা হত? কিভাবে সম্রাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয় ? 
প্রকৃত ক্ষমতা৷ বৃদ্ধি হয়েছিল কি? 
জাপানের রাজনীতিতে ক্ষমতাশালী পরিবারগুলির ভূমিকা কি ছিল? 
জাপানের কেন্দ্রীয় ক্ষমত। দুর্বল হয়ে , পড়েছিল কেন? তার ফল কি 
হয়েছিল? 
শোগান ক্ষমতা দখল করল কিভাবে? 
সামুরাই সম্পর্কে কি জান? 
জাপানের ইতিহাসে নিম্নলিখিত বছরগুলি বিখ্যাত কেন? 
(ক) ৬০৪ শ্রী; থে) ৬৪৫ খ্রীঃ) (গ) ৭৯৫ খ্রীঃ (ঘ) ১১৯২ হী 
বিষয়মুখী প্রশ্ন ? সঠিক উত্তরটির পাশে “%' চিন্ছ দাও; ভুল 
থাকলে ‘২’ চিহ্ন দাও। 
(ক) তাঙ যুগ্রকে“চীনের স্বর্ণযুগ” বলা হয়। 
(খ) লি-পো এবং তু-ফু ছিলেন তাও যুগের ছুই বিখ্যাত কৰি। 
(গ) হিউয়েন সাঙ ভারতে কুড়ি বছর ছিলেন । 
(ঘ) কুবলাই খ তিব্বতী সামান-পন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। 
(ড) মার্কোপোলো। “ভ্রমণ-কথা' থেকে দূর প্রাচ্যের সমৃদ্ধির কাহিনী জানতে 
পারি। 
যুন্যস্থান পুরণ কর ঃ 
(ক) ৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে __ নামে সংস্কারসনদ গৃহীত হয়। 
(খ) ৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে নতুন রাজধানী স্থাপিত হয় __ শহরে | 
(গ) সিন্টোবর্ে প্রধান পুরোহিত হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন _। 
সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ 
(ক জাপানের উপরে চীনের প্রভাবের দুইটি উদাহরণ দিতে পার কি? 
(খ) জাপানের শক্তিশালী পরিবারগুলি কিভাবে রাজক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত? 
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২ ২ ূ মধ্যযুগের ভারতবর্ষ 
শুগ্তস্গেক্ পঁন্লে ভ্ভাক্রত্ 

সুঁন আক্রমণ ও গুপ্ত সাআাজ্যের পতন-_হুনরা ছিল মধ্য এশিয়ার 
একটি দুর্ধর্ষ জাতি। এদের কথা আগেই তোমরা পড়েছ। এই দু্দাস্ত 
জাতি দুর্বার গতিতে এশিয়া ও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। দেশের পর দেশ 
ছারখার করে। হুন জাতির একটি শাখা! চতুর্থ শতাব্দীতে ব্যাকট্রিয়া অধিকার 
করে। হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে হনরা যে কোন সময়ে ভারত আক্রমণ 
করতে পারে, সে ভর সব সময়েই ছিল। হুনরা এশিয়ায় এক বিশাল 
সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই সাস্রাজ্য পশ্চিমে পারস্ত থেকে পূর্বে খোটান 
পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । এই বিরাট সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল বামিয়ান। বামিয়ান 
ছিল আফগানিস্তানে। 

গুপ্তংশের সম্রাট কুমারগুপ্ত ও স্বন্দগুপ্ত ভারতে হুন আক্রমণ প্রতিহত 
করেন। স্বন্দগুপ্তের পর গুপ্তরাজারা ছিলেন ছূর্বল। পঞ্চম শতাব্দীর শেষ 
দিকে হনরা শক্তিহীন গুপ্ত সাত্রাজ্যেকে চরম আঘাত হানে। তারপর এই. 
সাত্রাজ্য ধীরে ধীরে তার পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলে 

হুন নায়ক তোরমান ও মিহিরকুল-__হুন নায়ক তোরমান ৪৯৫ 
খীস্টাব্দে পাঞ্জাব অধিকার করেন। পরে তার রাজ্য মধ্যভারতের এরান 
(মধ্য প্রদেশের সৌগর জেলা ) পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল । 

তোরমানের পুত্র মিহিরকুল ছিলেন নৃশংস ও স্বৈরাচারী রাজ!। তার 
নিষটুরত! সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। শোনা যায়, তিনি নাকি পাহাড়ের 
চূড়া থেকে নাচে হাতি ফেলা দেখে খুব মজা৷ পেতেন । 
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গুপ্ত বংশের শেষ শক্তিশালী সম্রাট বালাদিত্য এবং মান্দাশোরের রাজা 
যশোবর্মন মিহিরকুলকে পরাভূত করেন। মিহিরকুলের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
ভারতে হুন শক্তির অবসান ঘটে । 
হুন অভিযানের গুরুত্ব হুন অভিযানের ফলে গুপ্ত সাত্রাজ্য ভেঙ্গে 
পড়ে। সাআজ্যের পতনের জন্য হুনরাই বিশেষভাবে দায়ী ছিল। 
হন আক্রমণের ফলে কেন্দ্রীয় রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে । ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অঞ্চলের অধিপতিরা ক্রমে ক্রমে স্বাধীন ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। 
হুনর! ক্রমে ক্রমে ভারতীয়দের সঙ্গে মিশে যায়। এ কথা অনেকেই 
মনে করেন যে, হুন বা হুনদের সঙ্গে আগত মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন উপজাতিরা 
হচ্ছে বহু রাজপুত গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষ । 
ইউরোপে পঞ্চম শতাব্দীতে হুনরা ঝড়ের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে রোম 
সাআজ্যের পতন ঘটায়। ভারতে হুন আক্রমণ অতটা গভীর ও ব্যাপক 
ছিল না। তবে হুন আক্রমণে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যাহত হয় ॥ 
রোম সাম্রাজ্যের পতনের পরে রোম-ভারত বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের 
বাণিজ্য প্রচেষ্টা এরপর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রসারিত হয়। 
গুপ্ত সাআ্াজ্যের পতনের পরে রাজনৈতিক অবস্থা-_গুপ্ত সাত্রাজ্যের 
পতনের পরে ‘পরবর্তী গুপ্তরাজারা” সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন। 
বিন্ধা ও আরাবল্লী পর্বত অঞ্চলে রাজত্ব করে বাকাটক বংশ। মালবরাজ 
যশোবর্মন মধ্যভারতে এক বিরাট শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। 
কনৌজের মৌখরীরাও ছিল শক্তিশালী । উত্তর ভারতে থানেশ্বরে বিখ্যাত 
পুস্ুভূতি বংশের উদ্ভব ঘটে । গুজরাটে অবস্থিত বলভির মৈত্রকরা ছিল আর 
একটি উল্লেখযোগ্য বংশ। পূর্বভারতে গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও কামরূপরাজ 
ভাস্করবর্মন ছিলেন শক্তিশালী শাসক। আর দক্ষিণ ভারতে গড়ে ওঠে 
সাম্রাজা। 
সি বংশ-__দিললী থেকে প্রায় দেড়ীশ কিলোমিটার 
উত্তরে ছিল প্রাচীন থানেশ্বর। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সেখানে পুসতভূতি বংশের 
এই বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধনের ৬০৫ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যু হয়। 
ন রাজ্যবর্ধন। এই সময়ে মালবরাজ দেবগুপ্ত 
কনৌজ আক্রমণ. করেন। কনৌজের মৌখরীরাজ গ্রহবর্মন পরাজিত এবং 
নিহত হয়। রাণী রাজ্য্রী বন্দিনী হন। গরহবর্দন ছিলেন রাজ্যবর্ধনের 
ভগ্নী রাজার স্বামী৷ রাজ্যবর্ধন তাই দেবগুপুর !বরুদ্ে বুদ্ধ নামেন। 
যুদ্ধে দেবগুপ্ত মারা যান। মালবরাজ দেবগুপ্তর বন্ধু ছিলেন গৌড়রাজ 
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উদ্ভব হয়। 
তখন থানেশ্বরের রাজা হলে 


১১৪ মানব সভ্যতার কথা 


শশাঙ্ক। শোনা যায়, গৌড় রাজ্যের চক্রান্তে রাজ্যবর্ধন নিহত হন। 
থানেশ্বর রাজ্যে দেখা দিল ঘোর দুর্দিন । 

হুৰ্যবর্ধন_এই সময় ৬০৬ খ্রীন্টাব্দে থানেশ্বরের সিংহাসনে বসলেন 
রাজ্যবর্ধনের ছোট ভাই হর্ষবর্ধন। বানভট্রের হর্ষচরিত” এবং হিউয়েন 
সাঙের বিবরণ থেকে আমরা হর্ষ ও তার রাজত্বকাল সম্বন্ধে অনেক কথা 
জানতে পারি। 

হৰ্ষবৰ্ধন রাজা হলেন। রাজা হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি ভ্রাতৃহত্যার 
প্রতিশোধ নেবেন আর ভগ্নী রাজ্যপ্রীকে উদ্ধার করবেন । 

হর্ষবর্ধন বিন্ধ্যারণ্য থেকে রাজ্যগ্রীকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু তিনি 


শশাঙ্ককে ভ্রাতৃহত্যার জন্য উপযুক্ত শাস্তি 
দিতে পারেননি। কামরূপরাজ ভাস্কর- 
বর্মনের মিত্রতা লাভ করেও তিনি 
শক্তিশালী গৌড়রাজের বিরুদ্ধে সফল 
হননি। শশাস্কর মৃত্যুর পরেই হর্ষ দক্ষিণে 
কঙ্গোদ বা উড়িব্যার গঞ্জাম পর্যন্ত রাজ্য 
বিস্তারে সক্ষম হন। এরপর হর্ষ 
সৌরাষ্ট্রের বলভি রাজ্য অধিকার 
করেন। 

হৰ্ষবৰ্ধন সিন্ধু ও কাশ্মীর রাজ্য হয়ত জয় করেছিলেন । তবে এ ব্যাপারে 
নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যায় না। দক্ষিণ ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা 
করেছিলেন, কিন্ত মোটেই সফল হননি। দাক্ষিণাত্যে এ সময়ে সবচেয়ে 
শক্তিশালী রাজ! ছিলেন চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেণী। নর্মদা নদীর তীরে 
হৰ্ষবৰ্ধন ও দ্বিতীয় পুলকেশীর সঙ্গে এক তুমুল যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে হর্ধবর্ধন 
পরাজিত হন। দক্ষিণ ভারতে রাজ্য জয়ের আশ! তাকে ত্যাগ করতে হয় । 

উত্তরাপথনাথ হ্ষবর্ধন__চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেনী এই গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ 
জয়ের কথা ‘আইহোল’ লিপিতে বিবৃত করেছেন। তাতে হর্ষপর্ধনকে 
উিত্তরাপথনাথ' বলে বর্ণনা করা হরেছে। অর্থাৎ হর্ষ উত্তর ভারতের অধীশ্বর* 
দক্ষিণাপথে তার কোন কতৃত্ব নেই। বিন্ধ্য পর্বত ও নর্মৰ৷ নদার উত্তরে হর্ষ 
এক বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করেহিলেন। তিনি শক্তিমান শানকও হিলেন । 
তার বেশী কিছু নয়। তিনি মৌর্য অথবা গুপ্ত রাজাদের মত শক্তিণালী ও 
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বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাট হতে পারেননি । এমন কি, তার সামাজ্যে শক্ত 
বাঁধনীও ছিল না । কেন্দ্রীয় কতৃত্ব ক্রমেই দুৰ্বল হয়ে পড়েছিল । হর্ষ তা 
বুঝেছিলেন। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে রাজনৈতিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থার 
যে পরিবর্তন ঘটতে শুরু করেছিল, তাতে মৌর্য আমলের মত শক্তিশালী 
কেন্দ্রীয় রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা অসম্ভব ছিল। 

শাসক হর্ষবর্ধন__হর্ষবর্ধন প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। হিউয়েন সাঙ 
ভার শাসনব্যবস্থার খুব প্রশংসা করেছেন। সরকারের অর্থ আসত ভুমি- 
রাজন্ব থেকে। এক-ষ্ঠাংশ রাজস্ব গ্রহণ করা হত। অনেক সময় রাজ- 
পুরুষদের বেতন দেওয়া হত না। তাদের ভূমির উপরে স্বত্ব দেওয়ার রীতির 
গুচলন হয়। এভাবেই জায়গীরদারী প্রথার সুচনা হয়। 

হৰ্ষবৰ্ধন শৈব ছিলেন । বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিও তার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। 
সকল ধর্মের প্রতিই তার শ্রদ্ধার ভাব ছিল। 

গঙ্গা যমুনার সঙ্গনস্থলে প্রয়াগে প্রতি পাচ বছরে এক ধর্ম মেলা বসত। 
এই মেলায় হ্ষবর্ধন উপস্থিত হতেন। তিনি বুদ্ধ, শিব ও সূর্যের উপাসনা 
করতেন। পরে সেখানে তার সঞ্চিত ধনরত্ৰাদি প্রজাগণের মধ্যে বিতরণ 
করতেন। 


জে 


প্রয়াগের মেলায় দানরত হর্যবর্ধন 

হৰ্ষবৰ্ধন নিজে বিদ্বান ও স্থুসাহিত্যিক ছিলেন। 'রত্বাব্লী’, “নাগানন্দ” ও 
পপ্রিয়দর্ণিকা” তিনি নিজে রচনা করেছিলেন। তার সভাকবি বানভট্ট রচিত 
হর্যগরিত' ও কাদম্বরী’ সংস্কত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। চীনা পর্যটক 
পণ্ডিত হিউয়েন সাঙ তার কাছ থেকে সব রকম সাহায্য ও সহযোগিতা! 


১১৬ মানব সভ্যতার কথ! 


লাভ করেছিলেন । নালন্দা মহাবিহার তার পৃষ্ঠপোষকতায় পুথিব,র এক 
শ্রেন্ঠ বিদ্যানিকেতনে পরিণত হয়েছিল । 

f ছিউয়েন সা হবর্ধনের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীন। পরিব্রাজক ভারতে 
এসেছিলেন । কেন ও কেমনভাবে তিনি ভারতে এসে পৌছেছিলেন, তার 
কাহিনী তোমরা জান । হিউয়েন সাও উত্তর ভারতের বহু জায়গা, নেপাল, 
বাংলা, দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। তারপরে মধ্য এশিয়ার 
কাশগড় ও খোটান হয়ে চীনে ফিরে যান! 

চীনে কিরে হিউয়েন সা এক ভ্রমণ-বৃত্বান্ত লেখেন । এই ভ্রমণ-বুত্তান্তের 
নাম “সিইউ-কি'। এসি-ইউ-কি'র অর্থ হল “পশ্চিম জগতের বিবরণ'। 
ভারতবর্ষ সম্পর্কে অনেক খবর পাই বলে এই বইটি খুব মূলাবান। 

হিউয়েন সাও ভারতবর্ষের সর্বত্র সাদর অভার্থনা, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা! 
পেয়েছিলেন । তিনি নালন্দ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঁচ বছর শিক্ষা গ্রহণ 
করেছিলেন । 

হিউয়েন সাঙের ভ্রমণকালে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মমতই প্রচলিত ছিল । 


তবে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকেরা অন্যান্য ধর্মের প্রতি উদার মনোভাব 
পোষণ করতেন । 


হিউয়েন সাও ১৩০টি ভারতীয় রাজ্যের নাম করেছেন। উত্তরে 
হষবর্ধনের রাজ্য এবং দক্ষিণে দ্বিতীয় পুলকের রাজ্য ছুটি ছিল সবচেয়ে বড়। 
কৃষিকর্মের অবস্থ৷ ভাল ছিল। প্রয়োজনে কৃষকর! সরকারী সাহায্য পেত ৷ 
পথঘাট আগের মত নিরাপদ ছিল না। কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। 
অধিকাংশ সাধারণ মানুষই ভাল ছিল। ব/বসা-বাণিজ্যে ভারত উন্নত ছিল। 
গুজরাট ও তাআলিপ্ত ছিল দুটি প্রধান বন্দর | 

৬৪১ খ্রীন্টাব্দে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ ভারতে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় 
পুলকেশার রাজ্যে যান। তিনি চালুক্যরাজের ভূয়সী প্রশংসা করেন। পল্লব 
রাজবংশের রাজধানী কাঞ্চীনগরীর শিল্প-সংস্কৃতি তাকে মুগ্ধ করে। 

আগেই দেখেছি যে, হর্ষবর্ধন সম্পর্কে তথ্যের জন্য আমরা হিউয়েন 
সাঙের বিবরণের উপরে খুব বেশী রকম নির্ভরশীল। এবার তার বৃত্তান্ত 
থেকে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে জানব । 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ 4 


নালন্দা বিশ্ববিগ্ভালয়-_নালন্দা বিশ্ববিগালয়ের প্রতিষ্ঠা হয় পঞ্চম 
শতাব্দীতে । পরে হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতায় এই বিশ্ববিদ্যালয় সেই যুগে 
পৃথিবীর একটি শ্রেষ্ঠ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। 

হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে নালন্দা বিশ্ববিষ্ঠালয় সম্পর্কে অনেক কিছু 
জানা যায়। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ দেখেও আমরা মুগ্ধ হই এবং কল্পনার 
চলে যাই সেই সুদূর অতীতের শ্রেষ্ঠ বিগ্তানিকেতন নালন্দায়। 

প্রায় দশ হাজার ছাত্র নালন্দায় শিক্ষালাভ করত। দেশ-দেশান্তর 
থেকে ছাত্ররা আসত। আসত চীন, তাতার, কোরিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 
দ্বীপময় অঞ্চল থেকে । ছাত্রদের ভরণপোষণের ভার রাজা এবং ধনী 
ব্যক্তিরাই গ্রহণ করতেন । 


নার 
90891 


নালন্দ। বিশ্ববিষ্ঠালয়ের ধ্বংসাবশেষ 


নালন্দায় ছিল এক বিরাট পাঠাগার । বহু মূলাবান পুথি এখানে ছিল । 


হিউয়েন সাও এই পাঠাগার দেখে অবাক হরে যান। 
ধৰ্মপাল, চন্দ্রপাল, স্থিরমতি, গুণমতি প্রভৃতি অধ্যাপকরা সকলেই 


ছিলেন মহাপগ্ডিত ও আদর্শ পুরুষ। হিউয়েন সাঙের সময় মহাজ্ঞানী 

শীলভদ্র ছিলেন প্রধান আচার্য । তিনি খুব সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন । 
নালন্দায় বৌদ্ধ ও ত্রাহগণ্য ধর্মশান্্র সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হত। 

হিউয়েন সাঙের বিবরণ থেকে জান। যার খে, নালন্দায়রাচটি প্রধান পাঠ্য 


১১৮ মানব সভ্যতার কথা 


বিষয় ছিল। সেগুলি হল শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ব ), হেতুবিদ্যা 
( ন্যায়শাস্ত্ৰ ), অধ্যাত্মবিষ্যা, চিকিৎসাবিদ্ভা ও শিল্পস্থাপনবিদ্যা । 

নালন্দা বিশ্ববিষ্তালয়ে ছাত্রদের ভতি হওয়া সহজ ছিল না। “দার 
পণ্ডিতের’ কাছে কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে হত। 
যোগ্যরাই অধ্যয়নের অনুমতি পেত। 


দেশ-বিদেশের মনীষীদের সমাবেশ ঘটেছিল নালন্দায়। অতীত 
ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের পীঠস্থানরূপে বিশ্ববিদ্যালয় সারা বিশ্বে 
শ্রদ্ধ। অর্জন করেছিল। 


হর্ষবর্ধনের পরবর্তী যুগ 

ছোট ছোট রাজ্যের উৎপত্তি আহ্মানিক ৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের 
মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই পুন্যভৃতি রাজবংশ এবং তার সাম্রাজ্য 
লোপ পায়। তার কোন পুত্র সন্তান ছিল ন|। 

সৌরাষ্ট্রের বলভীরাজ চতুর্থ ধরাসেন নিজেকে পশ্চিম ভারতে হর্ষবর্ধনের 
সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। তিনি ছিলেন হর্ষবর্থনের 
দৌহিত্র 

এই সময়ে কনৌজে কিছুকালের জন্য অজুনে বা অরুণাশ্ব নামে হর্যবর্ধনের 
এক মন্ত্রী নিজের ক্ষমত! প্রতিষ্ঠিত করেন । 

মগধে আদিত্যসেন ছিলেন শক্তিশালী শাসক। তার পরে দেবগুপ্ত, 
বিফুগুপ্ত এবং জীবিতগুপ্ত মগধে রাজত্ব করেন। 

যশোবর্মন নামে এক পরাক্রান্ত রাজা অষ্টম শতকের শুরুতেই মগধ 
অধিকার করেন। তিনি ছিলেন তখন কনৌজের রাজা । তিনি কনৌজের 
রাজশক্তিকে উত্তর ভারতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন । 

অষ্টম শতকে আমরা কাশী রে ছুই ক্ষমতাবান রাজার সন্ধান পাই। তারা 
হলেন চন্দ্রাপীড় এবং ললিতাদিত্য ( মুক্তাগীড় )। কল্হনের ‘রাজতরঙ্দিণ।' 
ললিতাদিত্য সম্পর্কে আমাদের অনেক খবর দেয়। 

এ সময়ে অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নেপাল, কামরূপ, 
(আসাম), উৎকল ( উড়িষ্য৷) এবং হিমালয়ের পাদদেশের ছোট ছোট 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১১৯ 
রাজ্যগুলি, ঘথা-_চ্পক ( ছাম্ব ) ছুর্গর ( জন্ম ), ত্রিগর্ত ( জলন্ধর ), কুলুট 
( কুলু ), কুমায়ুন এবং গাড়োয়াল। 

রাজপুত শক্তির আঁবির্ভাব_রাজপুতদের উদ্ভব কোথায় এবং কেমন 
তাবে ঘটল, সে সম্পর্কে নানা মত আছে। না না গল্পকাহিনীতে তাদের 
সূর্য অথবা চন্দ্রবংনীয় ক্ষত্রিয় বলা হয়েছে। আবার কোথাও একথা বলা 
হয়েছে যে, তাদের পূর্বপুরুষ ছিলেন রামায়ণ-মহাভারতের বীর নায়কগণ। 
আধুনিক এ্রতিহাসিকেরা মনে করেন যে, রাজপুতরা হল হুন এবং তাদের 
সঙ্গে ভারতে আগত বিভিন্ন উপজাতি ও গোষ্ঠীর বংশধর ৷ 

নবম ও দশম শতাব্দীতে রাজপুতদের প্রাধান্য লক্ষ্য করার মত। এ 
সময়ে রাজপুতরা চারটি প্রধান গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। তারা হল পরিহার, 
চৌহান, সোলাঙন্ধী এবং পারওয়ার। এরা “অগ্রিকুলোভ্তব' রাজপুত বলেও 
পরিচিত। কবি টাদ বরদই রচিত পাদ রইস? কাব্যগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, 
আবু পর্বতে এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান হয় সেই যজ্ঞের পবিত্র অগ্নিকুণ্ড থেকে 
এই চারটি রাজপুত বংশের উদ্ভব হয়। চাদ বরদই ছিলেন পর্থীরাজ চৌহানের 


সভাকবি। 

ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রতীহার রাজ্যের উপরে পরিহার, চৌহান, সোলাঙ্কী ও 
পারওয়ার__এই চারটি রাজপুত বংশ নিজেদের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। 
পরিহারগণ দক্ষিণ রাজন্থানে আধিপত্য স্থাপন করে। চৌহানগণ দিল্লীর 
দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ক্ষমত৷ স্থাপন করে। এরা প্রতীহার আধিপত্যের 
সামন্তরাজা ছিল। পরে তারা স্বাধীন হয়। তাদের শাসকরা “মহারাজা- 
ধিরাজ” উপাধি গ্রহণ করে। সোলাফ্িগণের শীসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় 
কাথিয়াবাড়ে। আর পাওয়ারের আধিপত্য স্থাপিত হল মালবে। তারা 
রাটুকুট রাজাদের সামন্ত ছিল। দশম শতাব্দীর শেষদিকে তারা বিদ্রোহ 
করে এবং স্বাধীন হয়। ভন্তান্ত রাজপুত গোষ্ঠীদের মধ্যে চান্দেল্লগণ 
খাজুরাহো, গুহিলগণ মেবার, কলটুরিগণ ত্রিপুরী (জববলপুরের কাছে ) এবং 
তৌমরগণ দিলীতে শক্তি প্রতিষ্ঠা করে। 

রাজপুত্রা মধ্যযুগে এক স্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। তারা হিন্দুধর্ম 
« সংস্কৃতিকে রক্ষা করে। শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতা করে। আর এই বীর্ষবান 


১২০ মানব সভ্যতার কথা 
রাজপুতর! তুক্কি শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করে। যদিও এ কাজে তারা 
শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। 

পাল-প্রতীহার-রাষ্্ীকুট ৪ ত্রিশক্তি প্রতিদন্দ্ি তা হ্র্ষবর্ধনের রাজধানী 
ছিল কনৌজ। হর্ষের মৃত্যুর পর তার সাম্রাজ্যের আয়ু ফুরিয়ে যায়। কিন্তু 
কনৌজের গরিমা হারিয়ে যায়নি ৷ 
কনৌজ ছিল উত্তর ভারতে সাবভৌম 
ক্ষমতার প্রতীক। কনৌজ অধিকারের 
অর্থ হল সমগ্র উত্তর ভারত জর। 

অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পযন্ত 
উচ্চাকাজ্ষী রাজাদের কনৌজে 
আধিপত্য স্থাপনে প্রচণ্ড প্রয়াস দেখ| 
বায়। তাদের একমাত্র লক্ষ্য হল 
উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র 
কনৌজ বিজয়। এ সময়ে ভারতে 
তিনটি প্রধান রাজশক্তি ছিল। পূর্ব 
ভারতে পাল, দক্ষিণ ভারতে রাষ্্রক্ট এবং পশ্চিম ভারতে গুর্জর প্রতিহার 
বংশ । এই তিন রাজবংশই কনৌজকে নিজেদের, দখলে রাখার আপ্রাণ 
চেষ্ট। করেছে। তার জন্ এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একে অপরের সঙ্গে 
যুদ্ধ করেছে এবং নিজেদের শক্তিকর করেছে। উত্তর-পশ্চিম ভারত থেকে 
মুদলমান আক্রমণের গুরুত্ব তাদের নজড়ে এড়িয়ে গেছে । এর ফন 
তাদের কারোর পক্ষেই ভাল হয়নি । 

এক্যবদ্ধ সাআ্াজ্য গঠনে ব্যর্থতা_দশম শতাব্দীতে পাল, প্রতীহার 
এবং রাষ্টরকুট শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। কনৌজ অধিকারের জন্য তার! সমস্ত 
শক্তি নিয়োগ করে। লোকবল এবং অর্ধবল-_ছুই-ই প্রচুর পরিমাণে নষ্ট 
হয়। এই সুযোগে সামন্তরাজরা স্বাধীন হয়ে ওঠে। এই সময়ে ভারতের 
উত্তর-পশ্চিমদিকে প্রবল তুফ্ধি আক্রমণ শুরু হয়। দক্ষিণ থেকে চোল 
আক্রমণ উত্তর ভারতে আঘাত হানে। এভাবে সামন্তদের ছোট ছোট 


স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব এবং বাইরের আক্রমণ উত্তর ভারতের সংহতি 
নষ্ট করে। 


& 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১২১ 


ইতিমধ্যে সামন্ততান্ত্িক ব্যবস্থা ভারতে দেখা দিতে শুরু করে। এই 
ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রে সংহতি রক্ষা সম্ভব নয়। তাই দশম শতাব্দী 
থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি হয় এবং তাদের ঘিরে গড়ে ওঠে স্থানীয় 


শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। 


বাঙলা 

বাংলার শশাঙ্ক_শশাঙ্ক ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন রাজা। প্রথম 
জীবনে হয়ত তিনি কোন গুপ্ত রাজার সামন্ত ছিলেন। সম্ভবত ৬০৬ 
শীস্টা্ধের আগে কোন এক সমর গৌড়ে তার সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতি! 
করেন। তার রাজধানী ছিল ক ন্থিবর্ণ ( মু্িদাবাদ জেলার রাঙামাটি )। 

শশাঙ্ক দণ্ডভুক্তি ( মেদিনীপুর জেলা ), উৎকল ও কঙ্গোদ ( উড়িষ্যার 
গঞ্জাম জেলা ) জয় করেন। পূর্বে আধিপতা স্থাপন করে তিনি পশ্চিমে 
রাজ্য বিস্তারে মন দেন। তিনি মগধ জয় করেন এবং বারাণসী পযন্ত 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠ। করেন ৷: শশাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধে পুষ্যভূতিরাজ রাজ্যবর্ধন 
নিহত হন। এ-কথা আমরা আগেই জেনেছি । 

রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর পরে থানেশ্বরের রাজা হলেন হর্ষবর্ধন। তান 
ধরণীকে ‘গৌড়শৃন্ত' করার প্রতিজ্ঞা করলেন । তিনি শশান্কের বিরুদ্ধে 
অভিযান করেন ।  কামরূপরাজ ভাস্করবর্মন শশাঞ্ককে ভয় করতেন। তিনি 
হর্ধবর্ধনের সঙ্গে যোগ দেন। এই ছুই মিলিত শক্তি শশাক্কের বিরুদ্ধে 
সফল হতে পারেনি । শশাঙ্ক স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করতে থাকেন । 
সম্ভবতঃ ৬৩৭ খ্ীস্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়! 

বাংলায় পাল-সেন যুগ_শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে বাংলায় এক অরাজক 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। তখন বাংলাতে শাস্তি নেই, সুখ নেই, বিধি-বিধান 
নেই__য। ছিল তাকে মাতস্তন্তায়' বলা চলে। একশত বংসরকাল এমন 
অব্যবস্থার পরে গোপাল নামে এক অখ্যাত তবে যোগ্যব্যক্তি বাংলায় 
পাল বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজ হন। 
তিনি উত্তরাধিকার সুত্রে রাজ্য লাভ করেননি। তিনি ছিলেন নির্বাচিত 
রাজা । তার পুত্র ধর্মপাল এবং তার বংশধরেরা দ্বাদশ শতাব্দী প্ন্ত 


১২২ মানব সভ্যতার কথা 


বাংলায় রাজত্ব করেন। তারপর সেনবংশের বল্লালসেন, লক্ষ্মণসেন প্রভৃতি, 
রাজারা প্রায় দেড়শত বংসরকাল শাসন করেন। বাংলার সমাজ ও. 


সাংস্কৃতিক জীবনে পাল-সেন শাসনকাল একস্মরণীয় অধ্যায়। 


পাল ও সেন যুগে সমাজ ও সংস্কতি_পাল ও সেন যুগে বাঙালী 
জাতি ছুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীভুক্ত ছিল বাংলার আদি 
অধিবাসী কৈবৰ্ত, হাড়ি, ডোম, চণ্ডাল প্রভতি। অপর শ্রেণীভুক্ত ছিল বর্ণ 
হিন্দুর! ৷ “ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈছরা হল বর্ণ হিন্দু। 
কায়স্থদের পাণ্ডিত্য ও আচার-ব্যবহারের ভন্ত 
কুলীন’ আখ্যা দেওয়া হয়। 

বর্ণ হিন্দুরা জন্ম, মৃত্যু, উপনয়ন ও বিবাহকালে নানারকম আচার- 

ন মেনে চলত। এসব ক্ষেত্রে বৈদিক ও স্থানীয় লোকাঁচারের 

সংমিশ্রণ ঘটেছিল । 

নে যুগে শ্রেষ্ঠ আনন্দময় উৎসব ছিল ুর্গাপূজা। হোলিও একটি প্রধান 
উৎসব ছিল। কোজাগরী পুণিমা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, 
প্রভৃতি অনুষ্ঠান সেকালেও প্রচলিত ছিল। 

পুরুষেরা ধুতি এবং স্ত্রীলোকের! শাড়ী পরত। 
সোনা-রূপার অলঙ্কার পরতে ভালবাসত। নানা ধর 
গান, বাজনা ও নাচ হত । দাবা খেলা ও 
দাওয়ার ব্যবস্থা বর্তমান কালেন মতন ছি 
ফলমূল প্রধান খাষ্য ছিল। 

মেয়েরা সে যুগে খুব সম্ভবতঃ প্রকৃত স্বাধী 
বিবাহ নিন্দিত ছিল, কিন্ত পুরুষেরা বহু বিবা 
বিধবার অধিকার স্বীকৃত ছিল। 


শাসন ব্যাপারে সামন্ত ব্যবস্থার প্রচলন আরম্ভ হয়। 
যথেষ্ট উন্নত হলেও বাংলা ছিল প্ৰধানতঃ কৃষিনির্ভর। 
অবস্থা ভাল ছিল। ভূমিহীন গৃহস্থ, সাধারণ চাষী এবং শ্রমিকদের অবস্থা! 
আজকের দিনের মতই খারাপ ছিল। বাংলার বস্তু শিল্পের সুনাম ছিল, 
জগৎজোড়|। তালিপ্ত ও সপ্তগ্রাম (হুগলী জেলায় ) ছিল প্রধান বন্দর ॥ 


ব্ৰাহ্মণ, বৈদ্য ও 


নের আমোদ অনুষ্ঠানে 


নতা ভোগ করত ন|। বিধবা! 
হ করত। স্বামীর সম্পত্তিতে 


শিল্প-বাণিজ্য 
জমির মালিকদের 


কতকগুলি পরিবারকে: 


জন্মাষ্টমী, অক্ষয় তৃতীয়া 


মেয়ে-পুরুষ উভয়েই 


মললযুদ্ধের প্রচলন ছিল । খাওয়া- 
ল। ভাত, মাছ, মাংস, দুধ ও, 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১২৩, 


সাধারণ মানুষেরা গ্রামে বাস করত। ধনীরা অধিকাংশই শহরে বাস 
করত। গরুর গাড়ী আর নৌকাই ছিল প্রধান যানবাহন। ধনীরা, পালকি, 
রথ, ঘোড়া, হাঁতী ইত্যাদি ব্যবহার করত। 

সংস্কৃত চর্চা ও সাহিত্য রচনার জন্য পাল ও সেন যুগ বিখ্যাত। 
রামপালের সভাকবি সন্ধ্যাকর নন্দীর “নাম চরিত’ কাব্য এক অক্ষয় কীতি। 
এই কাব্য এমন এক অপূর্ব কৌশলে রচিত যে, তার অর্থ রামায়ণের রামচন্দ্র 
এবং পালরাজা রামপাল উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । হিন্দু আইনের 
ক্ষেত্রে জ মৃতবাহনের “দায়ভাগ' এক অমূল্য সম্পদ । চক্রপাণিদত্ত আয়ুর্বেদ 
গ্রন্থ ‘চিকিৎসা সংগ্রহ’ রচনা করেন। সেন রাজা বল্লালসেন ছিলেন একজন. 
সুলেখক | লক্ষ্মণসেনের সভাকবি ধোরী মেঘদুতের অনুকরণে “পবনদূত” 
রচনা করে যশস্বী হয়েছেন । এযুগের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন ভয়দেব। তিনিও, 
ছিলেন লক্ষণসেনের সভাকবি। গীতগোবিন্দ' তার অমর কীতি। এমন 
ভাবঘন, মধুর, কোমল ও জনপ্রিয় কাব্য জগতে খুব কমই আছে। পাল, 
যুগের চর্যাপদগুলি বাংলা রচনার সবচেয়ে পুরোন নমুনা । 

শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে পাল ও সেন যুগ যথেষ্ট উন্নত ছিল। 
পাল যুগের দু'জন বিখ্যাত ভাস্কর ছিলেন ধীমান আর তার পুত্র বীতপাল। 
জেনবুগের শ্রেষ্ঠ শি্গী হলেন শৃলপাণি। রামপালের সময়ে লেখা একটি, 
চিত্রিত পুঁথি থেকে সে সময়ের চিত্র শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে একটা ধারণা 
জন্মে। পাহাড়পুরে পাওয়া পোড়ামাটির ফলকগুলি লোকশিল্পের অপূর্ব 
নমুনা । আর বাঁকুড়া জেলায় বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দির বাংলার স্থাপত্য 
শিল্পের গৌরব এখনও বহন করছে। 

পাল-সেন যুগে ধর্ম ও শিক্ষা-_পাল রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। কিন্তু 
হিন্দুধর্মের প্রতিও শ্রদ্ধা দেখাতেন। সেন রাজারা ছিলেন ব্ৰাহ্মণ্য ধর্মের 
পৃষ্ঠপোষক ৷ তাদের আমলে হিন্দুর আনুষ্ঠানিক রীতিনীতির প্রভাব খুব 
বেড়ে যায় ॥ বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ক্রমশঃ কমে যায়। 

পাল ও সেন যুগে, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শৈব, শক্তি উপাসনা ও জৈনধৰ্মের 
প্রচলন ছিল। রাজারা ধর্মের ব্যাপারে উদার মত পোষণ করতেন। 

পাল রাজার! শিক্ষানুরাগী ছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের দানে 
যথেষ্ট উন্নতিলাভ করেছিল। গোপাল নালন্দা থেকে কিছু উত্তরে 


১২৪ মানব সভ্যতার কথা 


দন্তপুরীতে একটি নতুন বিহার স্থাপন করেন। রন্তপুরীতে হাজার 
বোদ্ধভিক্ষু শিক্ষা নিত। বিখ্যাত উপাধ্যায়ের মধ্যে বাঙালী অধ্যাপক 
প্রভাকর অবাধিক খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন। 
এখানে একটি বিরাট গ্রন্থাগার ছিল। পাল 
যুগে আরও দুটি বিখ্যাত মহাবিহার ও 
বিশ্ববিদ্ঠালয় স্থাপিত হয়। সে ছুটি হল 
ফোমপুর ও বিক্রমণলা। সোমপুর বিহার 
নিমিত হয় রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে 
আর বিক্রমণীল। মহাবিহার নিগ্নিত হয়েছিল 
দীপঙ্কর শীজ্ান ভাগলপুরের কাছে গঙ্গার তারে । 
বিক্রমশীলার নাকি এক’শ সাতটি মন্দির 
ও ছয়টি মহাবিদ্যালয় ছিল। এই বিশ্ববিগ্তালয়ের প্রধান আচাধ ছিলেন 
বুদ্ধজ্ঞানপাদ। এখানে তান্ত্রিক, বৌন্ধধর্ম, স্যার, ব্যাকরণ, তর্কশান্ 
ইত্যাদি বহু বিবয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। শোন! যার, একশত চৌদ্দজন 
অধ্যাপক বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান করতেন | 


বিক্রমণালার জ্ঞানতপন্বীদের মধ্যে চিরম্মারনীর হয়ে আছেন অতীশ বা! 
দীপ্ষর শ্রীজ্ঞান। পালরাজ মহীপালের আহ্বানে তিনি বিক্রমন্ীলার 
প্রধান আচাবপদ গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বিক্রমশীলার “নীলভদ্র । 


দক্ষিণ ভাৱত 


বাদামীর চালুক্য বংশ--খীষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ 
ভারতের মহারা? ও কর্ণাটকে চালুক্য নামে এক রাজবংশের আধিপত্য 
প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজ 
করেছিল। কর্ণাটকের বাদামী ছিল চালুক্য রাজ্যের রাজধানী । প্রথম 
পুলকেণা ছিলেন এই বংশের প্রথম স্বাধীন রাজা । দ্বিতীয় পুলকেনী 
(৬১০-৬৪২ খ্ৰীষ্টাব্দ ) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা । রাষ্ট্রকুটদের 
হাতে এই বংশের পতন ঘটে । 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১২৫ 


শিক্প-স্থাপত্যে অবদান-_চালুক্য রাজারা স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্র- 
কলার উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এই সময়ে পাহাড় কেটে গুহাগৃহ 
নির্দাণের রীতি প্রচলিত হয়। বাদামীর বিখ্যাত গুহামন্দিরগুলি স্থাপত্য 
শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন। আইহোল নামক স্থানের ছুর্গামন্দিরটির অপরূপ 
শিল্পরীতি ও সৌন্দর্য আজও বিস্ময়ের স্থষ্টি করে। চালুক্য যুগে অভন্তা. 
গুহাগাত্রের কয়টি বিখ্যাত চিত্র হয়েছিল । 


দুর্গামন্দির (আইছোল ) 


শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চাকে 
রে পল্লব রাজশক্তি স্বপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পল্লপবরাজ সিংহবিফ্ণুর 
্রীস্টাব্দ) সিংহাসন লাভের পর থেকেই পল্লব 
ধারাবাহিক ইতিহাসের শুরু । প্রথম নরসিংহবর্মন (আনুমানিক 
৬২৫৬৫৫ শ্রীঃ) ছিলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। প্রথমে চালুক্য ও পরে 


পল্পৰ ৰংশ-_ষ্ঠ 
কেন্দ্ৰ ক 
(আনুমানিক ৫৭৪--৬০? 
শাসনের 


রাষ্টরকূট বংশের সঙ্গে একাদিক্ৰমে যুদ্ধবিগ্রহ ছিল পল্পৰ শাসনকালের এক 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য | নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাষ্ট্রকুটর। পল্লব রাজশক্তির 
পতন ঘটায় ৷ 

শিল্-্থাপত্যে অবদান-_পল্লব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় দক্ষিণ ভারতে 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। মামল্লপুরম্‌ বা 
মহাবলীগুরমের গণেশ রথ, ধর্মরাজ রথ, প্রভৃতি সাতটি পাহাড় খোদিত, 


২৬ মানব সভ্যতার কথা 


অন্দির পল্পবদের অপূর্ব কীতি। রাজধানী কাঞ্চীর কৈলাসনাথ, মুক্তেশ্বর 
প্রভাত বিখ্যাত মন্দির ও অন্যান্য অঞ্চলের নিখিত মন্দিরগুলি পল্লব রাজাদের 
ধর্ম ও শিল্লান্ুরাগের পরিচয় বহন করছে। 


চোল বংশ-_পল্পৰ শক্তির পতনেরপরে ভারতে সর্ব দক্ষিণে চোল রাজ্য 
প্রবল হয়ে ওঠে । নবম শতাব্দীতে বিজয়ালয় নামে এক চোল রাজার 
অধীনে চোল শক্তির পুনরুখান 
ঘটে। চোল বংশের রাজরাজ 
(৯৮৫--১০১৮ খ্ৰীঃ) ছিলেন 
| সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তার পুত্র 
রাজেন্্রচোল অনেক রাজ্য জয় 
৮4 করে দিখ্িজয়ী খ্যাতিলাভ 
&॥ করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর 
$& মাঝামাঝি দক্ষিণে পাণ্য রাজ্যের 
১১:41. দূর্বন হয়ে পড়ে। 
চোল যুগে মন্দির স্থাপত্যে 
পূর্ণ হিন্দু রূপের পরিচয় মেলে। 
তাঞ্জোরের শিবমন্দির তাঞ্োর গদইকোগড ও চোলপুরস্‌ 
প্রভৃতি জায়গায় কারুকার্যমণ্ডিত, সববিশাল, আকাশভেদী শিবমন্দিরের 
স্থাপত্য ও ভাস্কর্য মানুষকে বিস্ময়ে অভিভূত করে । 


চোল নৌশক্তি__চোলদের বিরাট নৌবিভাগ ছিল। চোল নৌবাহিনী 
বঙ্গোপসাগরে ও আরবসাগরে আধিপত্য স্থাপন করে৷ চোল নৌবাহিনীর 
প্রবল প্রতাপে বঙ্গোপসাগর যেন ‘চোল হৃদে' পরিণত হয়েছিল । কাবেরী 
নদীর মুখে ছিল প্রধান বন্দর কাবেরীপত্তিনম্‌ । রাজরাজের বিপুল 
নৌবাহিনী সিংহল, মালদ্বীপ, লাক্ষাদ্বীপ প্রভৃতি জয় করে। প্রথম 
রাজেন্দ্রচোলের সময়ে চোল নৌবাহিনী খুবই শক্তিশালী হয়ে ওঠে । তখন 
চোল নৌবাহিনী সমুদ্র পেরিয়ে ব্রহ্ম জয় এবং স্ুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্য 
আক্রমণ করে। এরপর ব্ৰহ্মদেশ থেকে মালয় ও যবদ্ধীপ পর্যন্ত বহু অঞ্চল 


মধ্যযুগের ভারতবর্ষ ১২৭ 


প্রথম রাজেন্দ্রচোলের কর্তৃত্বে আসে। শক্তিশালী নৌবাহিনী থাকায় 
.চোলযুগে সাগরপারের নানাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক 
স্গড়ে ওঠে I 
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অনুশীলনী 
হন জাতির বাস প্রথম কোথায় ছিল ? এশিয়ায় এদের সাম্রাজ্য কত বড় 
ছিল? কোন্‌ কোন্‌ গুপ্তরাজাদের সঙ্গে এদের যুদ্ধ হয়? ভারতে হুনরাজ্য 
কতখানি বিস্তৃত ছিল? ভারতে য়াজত্ব করেছেন এমন ছুই হুন রাজার 
নাম কর। ভারতে হুনশক্তির অবসান কখন হয়? 
হুন অভিযানের গুরুত্ব কি? 
হৰ্ষবৰ্ধন কখন রাজা হন? তিনি কোন্‌ বংশের রাজা ছিলেন? তার 
সময়ের ছুই বিখ্যাত রাজার নাম কর। 
হ্ধবর্ধন ছিলেন “উত্তরাপথনাথ__এ কথা বলতে কি বোঝ ? 
হিউয়েন সাও কে? তার লিবিত বৃত্তাস্তের নাম কি? কোন্‌ সময়ে তিনি 
ভারতে ছিলেন? ভারতে কোধায় কোথায় ভ্রমণ করেন? তার ভারত 
সম্পর্কে বিবরণ এত মূল্যবান কেন? 


। নীলন্দ। বিশ্ববিষ্ঠালয় কখন স্থাপিত হয়? কার রাজত্বকালে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের 


খ্যাতি জগৎজোড়া হয় ? এই বিশ্ববিদ্ভালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক ও একজন 
আচাষের নাম কর। এখানকার পাঠ্য বিষয়গুলি কি ছিল? 

রাজপুতদের কয়েকটি প্রধান গোষ্ঠীর নাম কর। তারা প্রথমে কাদের 
সামন্ত ছিল? পরে ভারা স্বাধীন রাজ্য কোথায় কোথায় স্থাপন করে? 
ইতিহাসে বাজপুতদের অবদান কি? 

পাল-প্রতীহার-রাষ্ট্রট_এই ত্রিশক্তি প্রতিন্দিতা কেন হয়? এর ফল 
কি? 

হর্যবর্ধনের পরবতী যুগে এক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনে ব্যর্থতার কারণ কি? 
বাংলার রাজ! শশাঙ্ক সম্পর্কে কি জান ? 

বাংলার পাল ও সেন যুগে সমাজ-জীবন কেমন ছিল? 

বাংলার পাল ও সেন যুগে ধর্ম ও শিক্ষা সম্পর্কে কি জান? 

শিল্প-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে চালুক্য ও পল্পব বংশের অবদান কি? 


১৪। চোলদের নৌশক্তি সম্পর্কে কি জান? 


১২৮ মানব সভ্যতার কথ। 


১৫। শুন্যস্থান পূরণ কর £ 

(ক) গুপ্তরাজা বালাদিত্য ও মান্দাশোবের রাজা __ মিহিরকুলকে পরাজিত- 
কবেন। 

(খ) কনৌজের মৌখরীরাজা __ হর্যবর্ধনের ভগ্লী __ স্বামী ছিলেন। 

(গ) চালুকারাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ও হর্ষবর্ধনের যুদ্ধের কথা জানা যায় __ লিপি 
থেকে। 

(ঘ) -_ প্রতি পাচ বছরের একবার ধর্মমেলা বদত। 

(ড) নালন্দা বিশ্ববিগ্ালয়ে পাঁচটি প্রধান পাঠ্য বিষয় ছিল _ _ | 

(চ) হিউয়েন সাও খোটানে এক  রাজ৷ = আতিথ্য গ্রহণ করেন। 

(ছ) চীনের মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতি কোরিয়া, __ এবং __ প্রবেশ করে। 

(জ) অতীতের কম্বুজ রাজ্য হল বর্তমানের __ বা __। 

(ঝ) শৈলেন্দ্রাজ বালপুত্রদেব পাঁলরাজা __ কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন । 

১৬। কাদিকের স্থম্ভের সঙ্গে ভানদ্িকের স্তম্ভ মিলিয়ে দাও £ 


(ক) হৰ্ষবৰ্ধন (ক) বিক্রমশীলা “প্রধান আচার 

(খ) হুর্ষচরিত' (খ) “রামচরিত, কাব্য 

(গণ) হিউয়েন সাড (গ) 'বত্বাবলী” কাব্য চ 
(ঘ) চাদবরদই (ঘ) চীন] পরিব্রাজক 

(ড) সন্ধ্যাকর নন্দী (ড) চোদরইগ। কাব্য’ 4 
(চ) দীপঙ্কর এীজ্ঞান (চ) বানভট্ট 


১৭। সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 

(ক) হ্র্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে জানার প্রধান দুইটি উপাদান কি? 
(খ) ‘আইহোল’ লিপি থেকে আমরা কি জানতে পারি? 

(গ) পালযুগে সাহিত্যের উন্নতি সম্পর্কে কি জান? 

(ঘ) বিক্রমশীল। মহাবিহার সম্পর্বে কি জান? 

(ড) পল্লব রাজাদের আমলে স্থাপত্য ও ভাস্করষে উৎকর্ষের বিবরণ দাও ৷. 


ভারতের তিন দিক সাগর জলে ঘেরা । আর একদিকে তাকে ঘিরে 
রেখেছে উত্তরের বিশাল পর্বতমালা । তবুও ভারত বাইরের জগৎ থেকে 
কখনই বিচ্ছিন্ন ছিল না। অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের সঙ্গে দেশ- 
বিদেশের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। স্থল ও জলপথে 
রোম, গ্রীস, মিশর, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, টান এবং প্রশান্ত মহাসাগরের 
দ্বীপ-উপদ্বীপে ভারতের সংস্কৃতি ও প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। মধ্য এশিয়া, 
সিংহল এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতীয় প্রভাব এতই বেশী 
ছিল যে, এ সব অঞ্চল বৃহত্তর" ভারত বলে পরিচত ছিল। 

মধ্য এশিয়া__কাস্পিয়ান সাগরের পূর্ব তীর থেকে চীন দেশ পর্যন্ত 
মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত অঞ্চল ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির আলোয় 
আলোকিত হয়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়া জুড়ে গড়ে উঠেছিল ভারতীয় 
উপনিবেশ ।  উপনিবেশগুলির অন্যতম ছিল খোটান, বৌদ্ধধর্মের প্রধান 
কেন্দ্র। খোটান, কাশগড়, ইয়ারকন্দ, সমরকন্দ প্রভৃতি স্থানে ভারতীয় 
সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ায় স্তার অরেলস্টাইনের খনন 
কার্ষের ফলে যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকেই আমরা! এ সব 
কথা জেনেছি। অরেলস্টাইন এখানে বহু বৌদ্ধ মঠ, বিহার ও স্তূপ আবিষ্কার 
করেছেন। বহু বৌদ্ধ ও হিন্দু দেবদেবীর মুতিপাওয়া৷ গেছে। ত্রাহ্মীও খরোপ্জী 
লিপিতে লিখিত এবং সংস্কৃত ভাষায় রচিত বহু বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ পাওয়া গেছে। 

মা. সং ক-৯ (1) 


২৩০ মানব সভ্যতার কথা 


ভারতীয় রীতিতে অদ্থিত বহু চিত্রের সন্ধান মিলেছে । খনন কার্ষের সময় 
ভারতীয় প্রভাবের সুস্পষ্ট ছাপ দেখে অরেলস্টাইনের মনে হয়েছিল যে, 
তিনি যেন পাঞ্জাবের কোন প্রাচীন শহরে রয়েছেন । 

বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভারতে এসেছিলেন । তীর 


ভারত-সংস্কৃতির গভীর প্রভাব লক্ষ্য করেন। চীনে ফেরার পথে তিনি 
খোটানে কিছুদিন ছিলেন। খোটানে তখন ছিলেন বিজিতসিংহ নামে এক 
ভারতীয় রাজা। হিউয়েন সাঙ তার আতিথ্য গ্রহণ করেন। খোটান 
এবং কিছু উত্তরে কুচি ছিল ভারতীয় সংস্কৃতির কেন্দ্র। 


0) 


বিদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ১৩১ 


চীন__মধ্য এশিয়া থেকে বৌদ্ধধর্ম চীনে ছড়িয়ে পড়ে । বহু চীন! 
বৌদ্ধ ভিক্ষুক ভারতে আসেন। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং 
বৌদ্ধধর্মের সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহই ছিল আসল উদ্দেগ্ত। ফা-হিয়েন, 
হিউয়েন সাঙ, ইং সিং প্রভৃতি বৌদ্ধ পণ্ডিতের! ভারতে এসেছিলেন। তারা 
বহু বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনে নিয়ে যান। সেগুলি তার! চীন! ভাষায় অনুবাদ 
করেন। অনেক ভারতীয় পণ্ডিত চীনে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় জীবন 
কাটিয়েছেন। প্রজ্ঞারুচি, গুণভদ্র, পরমার্থ এবং বাংলার জ্ঞানভদ্র, যশোগুপ্ত 
প্রভৃতি প্ডিতগণ বুদ্ধের বাণী প্রচারের জন্য চীনে গিয়েছিলেন। বহু মূল বৌদ্ধ 
ধর্মগরন্থের খোঁজ ভারতে পাওয়া যায় না। সেগুলি চীনে পাওয়া যায়, যদিও 
সেগুলি চীনা ভাষার অনুদিত। বৌদ্ধধর্মের জন্য চীনের সঙ্গে ভারতের 
এক নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক 
যোগাযোগ চীন এবং ভারতের সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করেছিল। চীনের 
মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি কোরিয়া, জাপান এবং মঙ্গোলিয়া 
প্রবেশ করে। 

তিব্বত-_সপ্তম শতাব্দ।র প্রথম দিকে তিববতের রাজা ছিলেন অঙ-সান- 
গাম্পো। তিনি তিববতে বৌদ্ধধর্সের প্রবর্তন করেন। তখন থেকে 
তিববতে বহু বৌদ্ধ মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়। সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় 
লিপির প্রচলন হয় । তিববত থেকে বহু পণ্ডিত ভারতে আসেন। তারা 
নালন্দা এবং বিক্রমশীলায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। পালঘুগে বাংলার সঙ্গে 
(তিববতের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিববতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে 
বাংলার পণ্ডিতদের অবদান কম নয়। 

একাদশ শতাব্দীতে বিক্রমশীলা মহাবিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন বাংলার 
অতীশ দীপক্কর। মহাজ্ঞানী হিসাবে তার নাম ছিল জগৎজোড়া | তিববত- 
রাজের সাদর আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে যান। সেখানে তিনি রাজকীয় 
সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিববতে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এব প্রায় 
ভুইশত বই রচনা করেন। জীবনের শেষ তের বছর তিববতে কাটিয়ে 
সেখানেই ১০৫৩ খীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। 

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়!গঙ্গ। নদীর মোহনা থেকে কুমারিকী অন্তরীপ 
পর্যন্ত ভারতের পূর্ব উপকূলে বহু বন্দর ছিল। অতীতে এই সব বন্দর থেকে 


১৩২ - মানব সভাতার কথা 
ভারতীয় বণিকের দল জলপথে সুবর্ণভুমির দিকে যেত। দক্ষিণ-পূর্ব 
এশিয়ার আনাম, কাম্বোডিয়া ( কামপুচিয়া ), মালয় উপদ্বীপ, স্থমাত্রা, 
জাভা, বলি, বোণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল। 

জাতক, কথাসরিৎসার প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থ থেকে জান! যায় যে, 
ভারতের দুঃসাহসী বণিকের দল সুবর্ণভুমির উদ্দেশে সমুদ্র পাড়ি দিত। 
শুধু কি বণিকেরাই ? ভারতীয় রাজবংশের অনেক দামাল ছেলেও উত্তাল 
নীল সমুদ্রে জাহাজ ভাসাত। উদ্দেশ্য ছিল সুব্ণভূমির দেশে দেশে রাজ্য 
স্থাপন। খ্রীষ্টায় দ্বিতীয় ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মালয়, কাম্বোঁডরা, 
গড়ে ওঠে । সেখানে ভারতীয় ধর্ম, ভাষা, লিপি, সামাজিক রীতিনীতি 
প্রভৃতি সব কিছুরই প্রচলন হয়। 

ইন্দোচীন নামক স্থানে ছুটি শক্তিশালী হিন্দু রাজ্য গড়ে ওঠে _একটি 
চম্পা; অন্যটি কন্বজ। ইন্দোচীনের পূর্ব উপকূল জুড়ে একটি প্রদেশ_নাম 
তার আনাম। এই আনাম অঞ্চলেই গড়ে উঠেছিল অতীতের চম্পা রাজ্য । 
এখানে অনেক বড় ও সুন্দর শহর ছিল আর ছিল বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ৷ 
মন্দিরের স্থাপত্য শিল্পে ভারতের গুপ্ত ও পল্পব স্থাপত্য রীতির প্রভাব 
আছে। চম্পা নগরী ছিল রাজ্যের রাজধানী । 

বর্তমানের কামপুটিয়া বা কান্বোডিয়াই ছিল অতীতের কনুজ রাজ্য ॥ 
শোনা যায়, কদুজ রাজ্যটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন কন স্বয়ভুব। তিনি 
ছিলেন আর্য দেশের রাজা। আর্ধদেশ বলতে ভারতেই বোঝায়। ষষ্ঠ 
শতাব্দীর শেষদিকে ভববর্মন ছিলেন কথুজের রাজা । তার সময় থেকেই 
কৰুজের প্রতিপত্তি বাড়তে থাকে। কান্বোডিয়া, লাওস, ন্যাম, মালয় 
উপদ্বীপ এবং ত্রহ্মদেশের কিছু অংশ কমুজ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। প্রায় 
সাতশ’ বছর ধরে কথ্ুজের রাজার! কৃতিত্বের সঙ্গে রাজত্ব করেন। 

রাজা সপ্তম জরবর্মনের সময়ে আক্কোরথমে কন্ুজের রাজধানী স্থাপিত 
হয়। তখন এর নাম ছিল যশোধরপুর। যশোধরপুর ছিল সে যুগের এক 
শ্রেষ্ঠ নগরী। নগরীর চারধার ঘিরে ছিল চওড়া পরিখা । সেতু পার 
হয়ে নগরে প্রবেশ করতে হত। নগরে প্রবেশ করার পাঁচটি বড় স্ুদৃষ্য 
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তোরণ ছিল। নগরীর মাঝখানে ছিল মস্তবড় এক মন্দির। সেখানে 
শিবপূজা হত। মন্দিরের গায়ে হিন্দুদের কাহিনী খোদিত আছে। বড় 
বড় রাজপথ, মনোরম রাজপুরী, জলে ভরা সরোবর এবং সুন্দর স্বন্দর 
মন্দির নগরীটিকে অপরূপ করে তুলেছিল। 

কনুজ রাজারা ছিলেন শৈৰ ও বৈষ্ণৰ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক বৌদ্ধধর্মের 
প্রতিও তাদের অনুরাগ ছিল। শিল্পকলার প্রতিও তাদের অনুরাগ কম 
ছিল ন|। আক্কোরভাট মন্দির প্রতিষ্ঠা হল তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীতি। 


আক্কৌরভাট বিষ্ণু মন্দির 


দ্বাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুভক্ত রাজা সূর্যবর্মন এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। 
মন্দিরটি বিষ্ণুকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই বিরাট মন্দিরটিতে হিন্দু 
ভাক্ষর্ষও স্থাপত্য শিল্পরীতির অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে। 
্রী্টীয় অষ্টম শতকে মালয় উপদ্বীপ এবং স্ুমাত্রা, জাভা, বলি, বোণিও 
প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে একটি বড় হিন্দু সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। শৈলেন্দ্ 
বংশের রাজারা এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা | আরব বণিকরা এই অঞ্চলে 
ব্যবসা-বাণিজ্য করত। এই অঞ্চলটি স্বর্ণদ্বীপ নামেও পরিচিত। আরব 
বণিকদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, শৈলেন্দ্র রাজারা ছিলেন অসীম 
..এশবর্ষ ও অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী । তারা ‘মহারাজ’ উপাধি গ্রহণ 
করতেন। তারা ছিলেন মহাযান বৌদ্ধধর্মীবলন্বী | 
শৈলেন্দ্ রাজাদের সঙ্গে বাংলার পাল রাজাদের সম্পর্ক ভাল ছিল। 
বাংলা তখন ছিল মহাযান বৌদ্ধ সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। শৈলেন্দ্ররাজ 


১৩৪. মানব সভ্যতার কথ। 


বালপুত্রদেব পালরাজ দেবপালের কাছে দূত পাঠিরেছিলেন। তিনি 
পালরাজের কাছে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠার অনুমতি পেয়েছিলেন। 
শৈলেন্দ্ররাজ ধরণীন্দ্রবর্মন বাংলার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কুমারঘোষকে রাজগুরু 
পদে বরণ করেছিলেন । কুমারঘোবের নির্দেশেই তিনি তারা দেবীর মন্দির 
স্থাপন করেন । 

শিল্পকলায় শৈলেন্দ্র রাজাদের আগ্রহ ছিল অপরিসাম। স্থাপত্য ও ভাস্কধ 
শিল্পের প্রতি যে তাদের অস।ম অনুরাগ ছিল, তার প্রমাণ রয়েছে জাভার 
বিশ্ববিখ্যাত বরবুছরের ভূপে। পাহাড়ের উপরে নি্িত হয়েছিল এই 
মন্দিরটি। নয়টি স্তরে ধাপে ধাপে মন্দিরটি গড়ে উঠেছে_ একেবারে উপরের 
ধাপে ঘণ্টার আকারে তৈরি এক বিশাল ভূপ ৷ মন্দিরটির সার৷ গায়ে রয়েছে 


বরবুদ্ধর 


অনেক বুদ্ধমূত্তি, অনেক মনোমুগ্ধকর কারুকাজ। জাতক, রামায়ণ ও 
মহাভারতের বহু কাহিনীর ছবি এখানে ভাস্করে শিল্পস্থষ্িতে প্রাণময় হয়ে 
উঠেছে। 

একাদশ শতাব্দীর পরে শৈলেন্দ্র রাজবংশ চোল রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষে 
ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে। একাদশ শতাব্দীতে জাভার এক হিন্দু রাজ্য এ 
অঞ্চলে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এই রাজ্যের রাজধান৷ ছিল তিক্তবিদ্থ বা? 
মাজাপাহিত। পঞ্চদশ শতাব্দ'তে ইসলাম ধর্মের প্রসারের ফলেই 
হিন্দু রাজ্যটির পতন ঘটে । 
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সিংহল, ব্ৰহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি দেশও ভারতের প্রভাব থেকে নিজেদের 
মুক্ত রাখতে পারেনি। ভারতের বৌদ্ধধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতি সে সব দেশের 
সমাজ ও সভ্যতাকে প্রভাবিত করে । সিংহলের সিগিরিয়া ও অনুরাধাপুরের 
স্থাপত্য ও চিত্রাঙ্কন, ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশের মন্দির ও মঠ, নামধাম এবং 
ভাষা সব ক্ষেত্রেই ভারতীয় ধারা ফুটে ওঠে। 
ভারত সংস্কৃতির প্রভাব ও ভারতীয় উপনিবেশ বৃহত্তর ভারতের স্ষ্টি 
করে। গুঁপনিবেশিকতার সঙ্গে শোষণ ও অত্যাচারের এক অচ্ছেছ্চ সম্পর্ক 
থাকে। ভারত কিন্তু বাইরের দেশে দেশে শোষণের রর রূপ নিয়ে হাজির 
হয়নি সষ্টির গ্রাণদায়ী মন্ত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তার উন্নত সংস্কৃতি 
€ সভ্যতার আলোকে জে সব অঞ্চলকে উদ্ভাসিত করেছিল । শত শত 
বছর পরেও সে আলো পরিপূর্ণভাবে স্নান হয়ে যায়নি। অতীত ভারতের 
" এই গৌরবময় কতির কথা মনে এলে স্বাভাবিক কারণেই আমাদের বুকে 
আনন্দ ও গর্বের দোলা লাগে। 


অনুশীলনী 


১। বুছত্তর ভারত’ বলতে কি বোঝ? 

২। মধ্য এশিয়ার কোথায় কোথায় ভারত সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল ? কোন্‌ কোন্‌ 
তথা থেকে আমর! এর প্রমাণ পাই? 

৩) চীনের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের কি পরিচয় দিতে পার? 

৪1 ভিব্বতে কোন্‌ রাজার আমলে বৌদ্ধধর্ম প্রসার লাভ করে? কোন্‌ 
ভারতীয় মহাজ্ঞানী তিববতে যান? সেখানে কেন যান এবং গিয়ে কি 
করেন? 

৫1 “স্ব্ণভূমি’ বলতে কোন্‌ কোন্‌ অঞ্চলকে বোঝাত ? সুবর্ণভূমিতে ভারতীয় 
উপনিবেশ কেন গড়ে ওঠে? 

৬। চম্পা হিন্দুরাজ্য কোথায় গড়ে ওঠে? চম্পা হিন্দুরাজ্য সম্পর্কে কি জান? 

৭। কন্ুজ হিন্দুরাত্য কোথায় ছিল? কে এর প্রতিষ্ঠাতা? কম্বূজ রাজাদের 
সবজেষ্ঠ কাতি কি এবং কেন? 

৮) আক্ষোরথম্‌ কি নামে পরিচিত ছিল? তার সম্পর্কে কিছু বল। 

৯ |  শৈলেন্্র সাআাজা কখন গড়ে ওঠে? এই সাম্রাজ্য কত বড় ছিল? শৈলেন্ 
র জার] কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? 

১০। বরবুছুরের সপ সম্পর্কে কি জান? 
১১। ভারত য় উপনিবেশ কষ্ট গৌরবময় কেন? 
১২) একটি এশিয়ার মানচিত্র একে কোথায় কোথায় ভারতীয় প্রভাব বিস্তৃত 


হয়েছিল তা দেখাও । 


দিলীর সুলতানদেৱ শাসনকাল্ 
(১২০৬--১৫২৬ ) 


১৩. 


তুর্ক-আফগানদের ভারতে আগমন_ সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে 
ইসলাম সাস্রাজ্য আরব দেশের সীন। হাড়িয়ে এণর।, আক্রিক। ও ইউরোপে 
ছড়িয়ে পড়ে। ৭১৩ খ্রীন্টাব্দে ভারতের সিন্ধু অঞ্চল আরব অধিকারে 
আসে। সিন্ধু দেশে আরব শাসন বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কিন্তু ভারতে 
মুসলমান আক্রমণের স্ুচন! হয় । 

আরবরা যেখানে বার্থ হল, সেখানে সফল হুল তুর্ক জাতি। মধ্য- 
এশিয়ায় ছিল তুর্কজাতর আদিবাস। পরে তার। আফগানিস্তানের গজনীতে 
এক রাজ্য গড়ে তোলে । ৯৭৭ খ্রীন্টাব্দে গজনীর আম।র হলেন সবুক্তগীন। 
তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে তুর্ক সাম্রাজ্য প্রসারের স্ন। করেন। সবুক্তনীনের 
পুত্ৰ সুলতান মাহমুদ সতের বার ভারত অভিযান করেন I 

এরপরে গজনীর মহম্মদ ঘুরী চৌহানরাজ পৃণ্বীরাজকে এবং কনৌজরাজর 
জরটাদকে পরাজিত করে পাঞ্জাব থেকে গাঙ্গেয় উপত্যক। অঞ্চল পর্যন্ত তুর্ক- 
আফগান কতৃত্ব স্থাপন করেন। 

মহম্মদ ঘুরী ছিলেন ভারতবর্ষে মুসলিম রাজোর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা ৷ 
হিন্দুদের মধ্যে সে সময়ে সাহসিকত। ও বীরত্বের অভাব ছিল না। অভাৰ 
ছিল এক্যের। এঁক্যবদ্ধভাবে মুসলমান শক্তিকে প্রতিহত করার প্রয়োজন 
তারা বোধ করেনি। অপরপক্ষে সংগঠন, শৃঙ্খল। ও সংহতি মুসলমানদের 
দুর্জয় করেছিল। 
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মহম্মদ ঘুরী ভারতে বিজিত রাজ্যগুলির শাসনভার দিয়ে যান তার এক 
“অনুচর কুতবউদ্দীন আইবককে ।কুতবউদ্দীন ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে দিলীর সুলতান 
হন। শুরু হুল ভারতে তুর্ক-আফগান ব৷ দিল্লী স্থলতানী শাসনের যুগ ৷ দিল্লী 
সুলতানদের রাজত্ব চলে ১৫২৬ খ্রীন্টাব্দ পর্যন্ত । এ সময়ে পাঁচটি স্থলতানী 
বংশ পর পর রাজত্ব করে। তারা হল দাস বশ (১২০৬-১২৯০ খ্রীঃ ), 
খলজী বংশ (১২৯০-১৩২০ খ্ৰীঃ), তুঘলক বংশ (১৩২*- 
১৪১৩ খ্রীঃ), সৈয়দ বংশ ( ১৪১৪-১৪৫১ খ্ৰীঃ ) ও লোদী বংশ ( ১৪৫১ 
১৫২৬ খ্রীঃ) । তিনশ’ বছরের বেশী সুলতানী যুগে দুইজন সুলতানের নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । তারা হলেন খলজী বংশের আলাউদ্দীন খলজী 
এবং তুঘলক বংশের মহম্মদ বিন তুঘলক। 


মহম্মদ বিন তুঘলক 


্থুদতানী যুগে দেশের অবস্থা__স্ুলতানী যুগে শাসকের! ছিলেন 
স্বৈরাচারী । রাজার পরেই দেশের ক্ষমতাশালী ছিল অভিজাতরা। তাদের 
বড় বড় জায়গীরদারা থাকত। তার! উচ্চ রাজপদে কাজ করত! অনেক 
সময়ে তারা সুলতানের উপরে প্রভাব বিস্তার করত। 


সুলতানী যুগে সমাজ কৃষি নির্ভর ছিল। দেশের সম্পদ ও সমৃদ্ধি নির্ভর 
করত কৃষির উপরে । দেশে বিপুল সম্পদ ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্যের যথেষ্ট 


১৩৮ মানব সভ্যতার কথা 
উন্নতি হয়েছিল । নিকলে৷ কন্তি বার্থেমা, ইবন বতুতা, আবদুর রজ্জাকঃ 


প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের৷ সে যুগে ভারতের সমৃদ্ধির কথা অনেক বলেছেন। 
ইউরোপের মত ভারতেও সমাজ গড়ে উঠেছিল সামন্ততান্তরিক _ধাচে। 


ধনী অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পার্থক্য ছিল বিরাট । রাজা ও. 


অভিজাতর। বহু দাস রাখত ৷ হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরা 
বাইরে মেলামেশার সুযোগ পেত না। তার অন্তঃগুরেই থাকত। 
ছেলেমেয়েদের কম বয়সে বিয়ে হত। ধনীদের দিন কাটত মহাসমারোহে 
আ'র দুর্টপায় জীবন কাটত গরীব চাষী-মজুরের | 

হন্দু-মুসলিম সম্প্ৰদায়ে পারস্পরিক প্রভাৰ_ মুসলমানদের আগে 
গ্রীক, শক, কুষান, হুন প্রভৃতি বিদেশীরা যুগে যুগে ভারতে এসেছে। 
কালক্রমে তার! ভারতের জনসমাঁজে মিশে গেছে। কিন্তু মুসলমানরা 
সেভাবে মিশে যায়নি । 


মুসলমানরা এক ঈশ্বরে বিশ্বাসী । তার। বহু দেবদেবী ও মূতি পূজার ঘোর 


বিরোধী । তাদের সমাজে জাতিভেদ নেই। তাদের মধ্যে ধর্মের আবেগ 
প্রবল ৷ তার উপরে বিজয়ী শাসকদের দল বলে তারা ছিল উদ্ধত ও দান্তিক। 
এ সব কারণে ভারতে মুসলমানর| নিজেদের ব্বাতন্ত্য বজায় রেখেছিল । 
হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ছিল অনেক পার্থক্য। কিন্তু বহুকাল 
পাশাপাশি বসবাসের ফলে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ গড়ে ওঠে ৷ 


শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, খাওয়া-দাওয়া' 
অনেক হিন্দু, 


প্রভৃতি সব ব্যাপারেই তারা একে অপরকে প্রভাবিত করে। 
ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়। ৮ 

হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির পরস্পর প্রভাবে প্রাদেশিক ভাষ! ও সাহিত্যের 
বিকাশ ঘটে। হিন্দী, মারাঠী, গুরুমুখী, ব্রজভাষা, বাংলা প্রভৃতি, 
প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি হয়। ফরাসী ভাষারও উন্নতি হয়। উদ ভাষার 
প্রবর্তন হয়। 

সুলতান ও রাজার! শিল্প-সাহিত্যেরপৃষ্ঠপোষকতা করতেন । গৌড়রাজের 
পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস বাংল! ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। বাংলার 
সুলতান হুসেন শাহের আমলে মালাধর বস্থু ভাগবত বাংলার অনুবাদ 
করেন! নসরৎ শাহর নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর মহাভারতের প্রথম বাংলা 


চে 
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অনুবাদ করেন । প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি হলেও সংস্কৃত ভাবার চৰ্চা 
লোপ পায়নি । 

হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিলনে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য রীতি ভারতে 
দেখা যায়। এই নতুন শিল্পরীতির নিদর্শন রয়েছে দিল্লীর কুতবমিনার,, 
পাওুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের বড় সোনা মসজিদ গ্রভৃতিতে 1৮ 


ভক্তিবাদ--চতুৰ্শি ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে সকল মহাপুরুষ মিলন ও 
সাম্যের বাণী প্রচার করেন, তাদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন্য ও 
নানকের নাম স্মরণীয় । তারা সহজ সরল কথায় প্রচার করেন যে, ঈশ্বরে 
অবিচল ভক্তি, জীবে দর। এবং মানুষকে ভালবাসাই হল প্রকৃত ধর্ম শুধুমাত্র 
আচার-অনুষ্ঠান, বহু দেবদেবীর উপাসনা ও জাতিভেদ অন্যায় ও 
অন্তঃসারশৃশ্য । সব ধর্মই এক । ঈশ্বর এক এবং অভিন্ন । কৃষ্ণ, রাম, শিব ও 
আল্ল। এক ভগবানের বিভিন্ন রূপ। ভগবানের বাস মন্দির বা মসজিদে, 
নর, মানুবের হৃদয়েই ভগবানের বাস। রামানন্দ, কবীর, শ্রীচৈতন €: 
নানক প্রভৃতি মহামানবের! যে নতুন 0 
মতবাদে মানুষকে দীক্ষিত করলেন তার 
মূল কথা ছিল ভক্তি। 

ধর্ম জাগরণের পুরোধা ছিলেন 
রামানন্দ। তার ধর্মপ্রচারের মূল কথা 
ছিল প্রেম, ভক্তি ও দয়া । তিনি জাতি 
ভেদ মানতেন না। ১ 

কৰীর- রামানন্দের অন্যতম প্রধান 
শিষ্য ছিলেন কবীর। তিনি বলতেন, 
সব মানুষই সমান আর সব ধর্মই এক। 
কবীর তার বাণী হিন্দী দৌহার মাধ্যমে 
প্রচার করতেন। দৌহ৷ হল ছুই পংক্তির ছোট্ট মধুর ভাবঘন কবিতা ।৮ 


্রীচৈতন্য--১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে নবদ্বীপে এক ব্ৰাহ্মণ পরিবারে চৈতন্য 
জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র। মাতা ছিলেন শচীদেবী। 
১৫৩৩ খীষ্টাব্দে পুরীতে তিনি দেহরক্ষ। করেন। তিনি বলতেন, কৃষ্ণই 


১৪০ মানব সভ্যতার কথা 


ভগবান কৃষ্ণ প্রেমেই ধর্মের সার্থকতা । ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভক্তিই মুক্তির 
একমাত্র উপায়। এ ব্যাপারে জাতিভেদ, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র বলে কিছু 
নেই। 

নানক-_১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে নানকের জন্ম হয়। নানক ছিলেন 
শিখ ধর্মের প্রবর্তক । নানক জাতিভেদ, ধর্মভেদ মানতেন না । তিনি প্রচার 
করেন যে, ঈশ্বরে একনিষ্ঠভক্তি এবং 
ঈশ্বর সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করাই 
‘মো ক্ষ লাভের এক মাত্র উপায়। 


শ্রীচৈতন্ত 


নানক 
নানকের বাণী শিখদের পবিত্র ধর্ম-গন্থ 'গ্ন্থ-সাহিব-এ লিপিবদ্ধ আছে। 


স্থুলতানী আমলে বাংলা__দি'্লী থেকে অনেক দুর অবস্থিত হওয়ায় 
বাংলাকে বশীভূত রাখতে দিল্লীর স্থলতানদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। 
বাংলার শাসকের মাঝে মাঝেই বিদ্রোহ করত। স্বাধীনতা ঘোষণা করত। 

ইলিয়াস শাহী বংশ-_১৩৪৫ খ্রীন্টাব্দে [শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ 
বাংলার স্বাধীন সুলতান হয়ে বসলেন । তার রাজধানী ছিল পাতুর!। তার 
আমলে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। ১৩৫৭ খ্ৰীষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপরে পুত্র সিকন্দর শাহ ও পৌত্র গিয়াস্থুদ্দীন 
১৪১০ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় দক্ষতার সঙ্গে রাজত্ব করেন। 

এরপরে ইলিয়াস শাহী বংশের একটানা শাসনের মাঝে ছেদ পড়ল । 
উত্তর বাংলায় এক প্রভাবশালী জমিদার ১৪১৫ খ্ীপ্টাব্দে বাংলার সিংহাসন 
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দখল করেন। নাম তার রাজা গণেশ। ১৪১৯ খ্রীস্টাব্দে তার পুত্র যু 
বাংলার সুলতান হন। যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম নিলেন 
জালালউদ্দিন। 

১৪৪২ খ্ৰীস্টাব্দে ইলিয়াস শাহী বংশ আবার বাংলার শাসন ক্ষমতা 
অধিকার করে। এই বংশের শাসন ১৪৪৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অক্ষু ছিল। এ 
সময়ে নাসিরুদ্দীন এবং তার পুত্র রুকনউদ্দীন রাজত্ব করেন। রুকনউদ্দীন 
হলেন ভারতের প্রথম শাসক যিনি আফ্রিকার আবিসিনিয়। থেকে বহু 
ক্রীতদাস এনেছিলেন। এই ক্রীতদাসদের অনেকেই উচ্চপদ লাভ করে খুব 
ক্ষমতাবান হয়েছিল। তাদের অত্যাচারে বাংলার জনজীবন অতিষ্ঠ হয়ে 
ওঠে । এক অরাজকতার রাজত্ব কিছুকাল চলে । 

হুসেন শীহু-_এই অরাজকতা দূর করেন হুসেন শাহ। তিনি ১৪৯৩. 
শ্রীস্টাব্ে বাংলার সিংহাসনে বসেন। হুসেন শাহ ছিলেন উদার ও. 
ন্যায়পরায়ণ স্থলতান। তার আমলেই শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। 

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্য হুসেন শাহের অবদান খুবই 
উল্লেখযোগ্য । তার পৃষ্ঠপোষকতায় মালাধর বস্তু শ্রীমদূভাগবতের বাংল 
অনুবাদ করেন। এ সময়ে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল। 
এই স্ুসম্পর্কের প্রকাশ দেখা যায় সত্যপীরের আরাধনায়। হিন্দু-মুসলমান 
উভয় সম্প্রদায়ই সত্যপীরের পুজা করত। 

নসর শাহ_ হুসেন শাহের পরে পুত্র নসরৎ শাহ ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে 
বাংলার স্থূলতান হলেন। তিনি শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের অনুরাগী 
ছিলেন। গৌড়ের “কদম রস্থুল’ ও ‘বড় সোনা মসজিদ’ তার সময়ে তৈরি 
হয়। তার শাসনকালে মহাভারতের বাংলা অনুবাদ হয়। ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে 
তিনি নিহত হন। 

বাংলার মুসলমান শাসনকালে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু 
মুসলমানে সম্প্রীতি। এ যুগে সংস্কৃত ভাষ৷ ও হিন্দু ধর্শশান্্র চার উন্নতি 
হয়। এই চর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বাপ । এ সময়ে বাংল! ভাবা ও 
সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, পাওুয়ার 
আদিন! মসজিদ প্রভৃতির স্থাপত্য নষুন! বাংলার গর্বের বস্ত। 


১৪২ মানব সভ্যতার কথা 


সুলতানী যুগে শাসন ব্যবস্থা__সুলতানী যুগে দেশের শাসনক্ষমত। 
জনসাধারণের ভালবাসার উপরে নির্ভর করত না। সুলতানের ক্ষমতা 
সামরিক শক্তির উপরে 
নির্ভরশীল ছিল। স্ুলতান 
7", ছিলেন রাষ্ট্রের সর্ব ময় 
dA কর্তা। শাসন, বিচার, 


| ০ অভিজাতরা প্রদেশের 

এ শাসনকর্তা নিযুক্ত হত। 

/:%, তাঁর! সর কা রা উচ্চ পদে 

আদিন। মসজিদ ( পাওুয়া) কাকা ক 

* যথেষ্ট ক্ষমতাশালী ছিল। 

রাজকোবে অর্থ আসত নানাভাবে । হিন্দু অভিজাতদের কাছ থেকে 

ভূমি কর এবং সুলতানের খাস জমি থেকে রাজস্ব আসত ৷ হিন্দুর! “জিজিয়া” 
কর দিত। তাছাড়া, আরও নান কর ছিল। 

পদাতিক, অশ্বারোহী ও হস্তাবাহিনী নিয়ে গড়া হত বিশাল সৈন্য- 

বাহিনী । সৈন্যবাহিনীতে হিন্দুরাও থাকত। তবে সেনাপতির। হতেন 

তু্কি বা ইরাণী অভিজাতর। ৷ রাজধানীতে বসে সুলতান কেন্দ্রীয় শাসন 


পরিচালনা করতেন। আর প্রাদেশিক শাসকর। একইভাবে প্রদেশের শাসন 
কাজ চালাতেন। 


অনুশীলনী 
১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও £ 


(ক) ভারতে প্রথম মুদলমান আক্রমণ কোথায় এবং কখন হয়া 
কার! করে? 

(খ) সুলতান মাহমুদ কে? তিনি কয়বাঁর ভারত অভিযান করেন 

(গ) স্থলতানী যুগের দুইজন বিখ্যাত স্থলতানের নাম কর। 
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(ঘ) রামায়ণ, মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবতের বাংলা অন্তুবাদ কে কে 
করেন? 

(ড) মধ্যযুগে কোন্‌ কোন্‌ মহাপুরুষ মিলন ও সাম্যের বাণী প্রচার করেন ? 

উত্তর দাও £ 

(ক) কাকে ভারতের মুসলিম রাজ্যের প্ররুত প্রতিষ্ঠাতা বল। হয় ? ভারতে 
মুসলিম রাজ্য স্থাপন কেন সম্ভব হল? 

(খ) স্থলতানী যুগে দেশের অবস্থা কেমন ছিল? 

(গ) মুসলমানরা নিজেদের শ্বাতন্ত্য কেন বজায় রাখতে পেরেছিল ? 

(ঘ) কবীর, শ্রীচৈতন্ত, নানক কি ধর্মমত প্রচার করেন? তাদের প্রচারের 
মূল কথা কি? 

(ঙ) বাংলার হুসেন শাহের রাঁজত্বকাল কেন স্মরণীয় ? 

(চ) স্থলতানী যুগে শাসনব্যবস্থা কেমন ছিল? 

কোনটি ঠিক বল এবং ভুলটি কেটে দাও £ 

(ক) ভারতে মুসলিম রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা সুলতান মাহমুদ! 
মহম্মদ ঘুবী। 

(খ) স্থল তানী যুগে সমাজ ছিল কৃষি/শিল্প নির্ভর । 

(গ) বাংল। ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন ক্কাত্তবাস|কবীন্দ্র পরমেশ্বর । 

(ঘ) বৈষ্বঝ/শিথ ধর্মের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থ সাহিব' | 

সঠিক উত্তরটির পাশে ‘ /' দাও £ 


স্থলতান মামু 
মহম্মদ ঘুবী 
কুতুবউদ্দান 


হুসেন শাহ 
মালধর বস্তু 
কৃত্তিবাদ 


কবির 
নানক 
শ্ীচৈতন্ত 


(ক) ভারতে স্থলতানী আমলের প্রথম স্থলতান 


(খ) বাংলার শ্রীমদ্ভাগবত অন্থবাদ করেন 


(গ) দোহার মাধ্যমে বাণী প্রচার করতেন 


/-+১7/৯) => 


ভুল থাকলে সংশোধন কর $ 

(ক) রামানন্দ জাতিভেদ মানতেন। 

(খ) নানকের বাণী মহাভারতে লিপিবদ্ধ আছে। 

(গ) দিলীর আদিনা মসজিদ, পাওুয়ার কুতবমিনীর, হিন্দুললমান 
স্থাপত্যরীতির নিদর্শন | 
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মধ্যযুগীয় ইউরোপে পরিবর্তনের সুচনা দ্বাদশ শতাব্দী থেকে 
ইউরোপে ফিরে আসছিল শান্তিশৃঙ্খল।। বাণিজ্যের পুনরুজ্জীবন হচ্ছিল। 
ভেনিস, ফ্লোরেন্স প্রভৃতি সমৃদ্ধিশালী বাণিজ্য নগরী গড়ে ওঠে । সেখান 
থেকে বহু লোক দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করত, নানা দেশে ভ্রমণ 
করত । দেশ-বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গীতেআনে পরিবর্তন, 
আনে উদ্দারতা। মার্কোপোলোর কথা আমরা জানি। তার বিস্ময়কর 
ভ্রমণকাহিনী প্রাচ্য দেশের সমাজ, সভ্যতা ও ধনসম্পদের খোঁজ দিল। 
এ ধরনের খোঁজখবর মানুষের চোখ ফোটার । তখন মানুষের মনে প্রচলিত 
প্রথা ও মৌলিক অধিকার সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে। এই প্রশ্নই মানুবকে নতুন 
যুগের তোরণদ্বারে পৌছে দেয়। 

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বিশ্ববিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। সেখানে পণ্ডিতদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় আগামী দিনের 
বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সুচনা হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের রজার 
বেকনের চিন্তা এবং রচনা অজ্ঞানতার মূলে আঘাত করে। কাগজের 
চলন আর ছাপাখানা আবিষ্কার ইউরোপে নিয়ে এল এক নতুন এবং 
শক্তিশালী যুগ। ল্যাটিন ছেড়ে সাধারণ ভাষাতেই বই লেখা শুরু হয়। 
ত! ছাপা হল এবং পাঠজ্ঞান দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল । 


? 
৮ 


মধ্যযুগের অবসান ১৪৫ 
কন্ষ্ট্যান্টিনোপলের পতন-_১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুিদের 


হাতে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্স্ট্যাটিনোপলের পতন 


হয়। সঙ্গে সঙ্গে বহুদিনের পূর্ব রোম সাম্রাজ্যও ভেঙ্গে পড়ল। এই পতন 
যুগান্তকারী ঘটনা । 

কন্স্ট্যার্টিনোপলের পতনের পরে ইউরোপ এবং এশিয়ার বাণিজ্যের 
স্থল ও জলপথ তুকিদের অধীনে আসে। তখন ইউরোপীয়রা স্বর্ণময় 
প্রাচ্য দেশে পৌছানোর জন্য নতুন পথের খোজে নামে। কন্স্ট্যাটিনোপল 
পতনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ফল হল যে, গ্রীক পণ্ডিতের! ইটালিতে 
আশয় নেন। তাদের প্রভাবে ইটালিতে শুরু হয় সংস্কৃতির নবজাগরণ বা 

0 ; 

রেনেসণস ও তার প্রভাব_রেনেসাস হল বিদ্যার নবজন্ম। প্রাচীন 


শিল্প, সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন ঘটল | রেনেসীস মধ্য- 


যুগীয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সমাপ্তি ঘটায়। জন্ম দেয় চিন্তার 
স্বাধীনতা ও জ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা। চার্চের শেখান জীবনের বিরুদ্ধে মানুষ 


বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। যুক্তিতে ও বুদ্ধিতে যা অর্থহীন তাকে সে অগ্রান্থ 


করল। চিরকাল প্রচলিত রীতিনীতির বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রগতির জন্ম দেয়। 


এ যুগেও তাই হল। 


এই প্রগতিই নিয়ে আসে বিজ্ঞানের অগ্রগতি । কোপারনিকাস প্রমাণ 
করেন যে, পৃথিবী স্থর্যের চারধারে ঘোরে। কিন্ত মধ্যযুগে চার্চের বিশ্বাস 
ছিল যে, বিশ্ব জগতের কেন্দ্রে রয়েছে পৃথিবী, আর সূর্য তার চারধারে 
ঘোরে। কোপারনিকাস, গ্যালিলিও প্রভৃতি জ্যোতধিজ্ঞানী ও অন্যান্য 
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার চার্চের বিশ্বাস এবং কুসংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে। 
জাতীয় রাজশক্তির উদ্ভব__ইউরোপে যোডশ শতাব্দীতে রাজাদের 
পুর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হর। যোড়শ শতকের স্থচনায় দেখি ফ্রান্সে দ্বাদশ লুই, 
ইংল্যাণ্ডে সপ্তম হেনরী, স্পেনে ফার্দিনান্দ এবং পতুর্গালে প্রথম ইমানুয়েলের 
অধীনে শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে। এই সব রাজতন্ত্র গড়ে উঠেছিল 

জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি করে। 
ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই রাজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। তবে সর্বত্র 

মা স.ক._১০ (11) 


১৪৬ মানব সভ্যতার কথা৷ 


নয়__যেমন নেদারল্যাগুসে। সেখানে জনসাধারণের রাজনৈতিক ও. 
ধর্মসন্বন্ধীয় স্বাধীনতার সংগ্রামে অধিবাসীর। জয়ী হয়েছিল । 


ইউরোপের প্রসার-_নবজাগরণ অজানাকে জানার ব্যাকুল আগ্রহ 
ও আকাজ্জা সুষ্টি করে। অজানা দেশকে জানার জন্য তার! সাগর পাড়ি 
দিল। বিশাল সমুদ্রে পথ হারাবার ভয় নেই। দিকনিণয়-যন্ত্ 
আবিস্কৃত হয়েছে। ১৪৮৬ শ্রীস্টাব্দে বার্থালোমিউ ডিয়াজ আফ্রিকার: 
দক্ষিণ অংশ ঘুরে যান। ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ শ্রীস্টাৰে ভারতের 
কালিকটে আসেন। ১৪৯২ খ্রীস্টাব্দে কলম্বাস আমেরিকায় উপস্থিত 
হলেন। ভৌগোলিক আবিন্ধারকদের পথ ধরেই ধর্মপ্রচারকেরা, বণিকেরা. 
ও সাম্রাজ্যলোলুপ ইউরোপবাসীর৷ এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার 
দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। 


মধ্যযুগীয় প্রথার বিলুপ্তি-_এসব মধ্যযুগীয় প্রথা ও আদর্শের অবসান, 
হল। সাম্রাজ্যের আধিপত্য, চার্চের কর্তৃত্ব আর সামন্তপ্রভূদের দৌরাত্ম্য 
বারে ধীরে বিলীন হয়। _রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব, উৎপাদন 
শক্তির বিকাশ এবং নব্জাগরণের সুদূরপ্রসারী প্রভাব আধুনিক যুগের 
সুচনা করে।- মধ্যযুগের ধ্যানধারণার দুর্গ ভেঙ্গে পড়ল । এট! কাল্পনিক- 
নয়। সত্যিসত্যিই মধ্যযুগের দুর্ভেষ্য দুর্গ ভেঙ্গে পড়ল। বর্সসজ্জিত 
যোদ্ধাদের দিন শেষ হল। নব আবিষ্কৃত আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে এর দাড়াতে 
পারেনি। রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এল বিপুল পরিবর্তন ৷ 


এই পরিবর্তনই প্রজা-্বাধীনতার প্রতিষ্ঠঠ আনে__যা হল আধুনিক. 


যুগের বড় বৈশিষ্ট্য। ইউরোপে এই স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক নেদারল্যাণ্ডস । 


ইউরোপের সবচেয়ে প্রতাপশালী শক্তি স্পেনের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে, 
নেদারল্যাণ্ডসের জনগণ জয়ী হয়। তারপর ইংল্যান্ডে প্রজা-ন্বাধীনতার 


আন্দোলন এল। বিচারে রাজা প্রথম চার্সসের প্রাণদণ্ড হল। রাজার 
মাথা কাট! গেল। পার্লামণ্টের হাতে ক্ষমতা এল । এ ঘটনার গুরুত্ব অসীম । 


ইউরোপে রাজনৈতিক চিন্তাধারা নতুন মোড নেয়। ইতিহাস নতুন: 


পথে পা দিল। Het Wey 


১। 


চা 


মধ্যযুগের অবসান 
অনুশীলনী 
উত্তর দাও ঃ 
(ক) কন্ল্ট্যাটিনোপলের পতন যুগান্তকারী ঘটনা কেন? 


(খ) মধ্যযুগের অবসানে রেনেস সের প্রভাব কতখানি ? 
(গ ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল কি? 


সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও ঃ 

(ক) কন্স্ট্যাটিনোপলের পতন কখন, কাদের আক্রমণে সং ঘটিত হয় ? 
(খা কোপারনিকাস কে? তার বিখ্যাত আবিষ্কার কি? 

(গ) ষোড়শ শতাবীতে কোথায় শক্তিশালী রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে? 


(ঘৰ) জনগণের জয় স্থচিত হল কোথায়? 
(ও) ভাক্কো-ডা-গামা ও কলম্বাসের নাম স্মরণীয় কন? 
(চ) আগ্নেয়াস্ত্র আবিকারের ফল কি হয়েছিল? 


১৪৭ 


